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রবিন পাল 


2 পাঁরবেশক ঃ 
গুালহমন্কিল্ত্র শর ক্চাম্পন্য 
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট 
কলিকাতা--৭০০ ০০৯ 


প্রথম প্রকাশ £ 
আগন্ট, ১৯৬৫ 
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আদিত্য পাল 
গোঁবন্দ পাল 
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. ২৯/এ, রাধানাথ বোস লেন 


কলকাতা £হ 84০9০ ০0৬ 


উৎসর্গ 
শ্রীরণেশ দাশগুপ্ত 
শ্রদ্ধাস্পদেষু 


2 


সৃচীপত্র 


এক অস্ত্রধারী লেখকের কথা 

'ব্রাটশ সাম্রাজ্যবাদের ওপানবোশিক নখীতি 
পাঁরবত'মান সভ্যতায় সাম্যবাদ 

লোনিন 

পিপল অফ দি স্টেপস 

চোঁঙ্গজ খান 

কয়েকাঁট না দেখা বই 

ফক্সের কয়েকটি উপন্যাস 

দ নভেল আ্যান্ডাদ পিপল 


॥॥ ১৯ 
[] ৯ 
[] ৪৯ 
|] ৬৯ 
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লেখকের কথা৷ 


কলেজে পড়ার সময় র্যালফ ফক্সের ণদ নভেল আযাণ্ড দি পপল' বইটির 
নাম শুনোছিলাম । বইটি পড়ে ভালো লেগোছিল। এর একটি কারণ ছিল 
প্রাঞ্জলতা, তবে তার সঙ্গে মিশোছল নিশ্চয় আমার গড়ে উঠতে থাকা দভ্টি- 
ভাঙ্গর প্রভাব। বছর চারেক আগে একাঁট ছোট প্রান্রকার তাগিদে এই বইটি 
নিয়ে লেখার প্রস্তুতিপর্বে জানলাম, এই একাঁট নয়, ফক্সের লেখা আরো অনেক 
গুল বই আছে । সেই রচনাবলীর বোঁচন্র্য ও পাঁরমাণ নিতান্ত কম নয়। 
ফক্সের উপন্যাস সম্পার্কত বস্তব্য নিয়ে আমার সামান্য লেখাট ঘত শেষের দিকে 
যেতে লাগল, অন্যান্য বইগ্ুীল [নিয়ে লেখার ইচ্ছেটাও ততই বাড়তে লাগল । 
যখন জানতে পারলাম ফক্স বিষয়ে বাংলায় দুরে থাক, ইংরোৌজতে ও কোনো 
বই নেই, বস্তুত আলোচনা নেই, তখন ইচ্ছেটা পাঁরণত হতে লাগল জেদে। 
কতো লোক কতো কাণ্ড ক'রে গীহকতার ষোলো আনা নিংড়ে আদায় করে 
নিল আর ইনি ব্যন্তি জীবনের সুখ ও প্রতিষ্ঠা তুচ্ছ ক'রে শ্রামক শ্রেণীর কাজে 
সবটা সময় দিয়ে পৃথিবী ছেড়েই চলে গেলেন মাত্র ছাত্রশ বছর বয়সে। ডুয়েল 
লড়তে গিয়ে নয়, নৈরাশ্যে আত্মহননে নয়, সাত্যকারের যুদ্ধ করতে গিয়েই ফঝ্স 
প্রাণ ?দয়েছিলেন। ফক্স অরশয়েল নন, কোয়েসলার নন, অডেন বা স্পেন্ডার 
ও নন। এক্ষেত্রে তুলনীয় অন্ততঃ একটি নাম । তা, 'ক্রস্টোফার কডওয়েল। 
দুজনেরই মৃত্যু হয় স্পেনীয় রণাঙ্গনে, যে মত্যু হাঁসের পালকের মতো নয়, 
পাহাড়ের মতোই ভারী বলেই মনে কার। হয়ত তাই একটা গ্লানবোধ, 
একটা দায়বদ্ধতা, আমাকে ঘাড়ে ধরে শত প্রাতকূলতার মধ্যেও বাধ্য করেছে 
এই বই লিখতে । এখানে একাঁটি কথা স্পম্ট করে বলে নিতে চাই । এ বই 
পাণ্ডতদের কোনো কাজে লাগবে না। মার্সবাদী সংস্কৃতি-কমৰ্দেরও কতটুকু 
1জে লাগার যোগ্য হল তা বলতে পারব না। তবে, আ'ম ফক্পের লেখা পড়ে 
আনন্দ পেয়েছি, উপকৃত হয়েছি । নিতান্ত পরিচিতি মূলক এই বইটি মারফৎ 
আমি এই আনন্দের ভাগ দিতে চাই আমার বন্ধুদের | 
ফক্সের যে কটি বই পড়ার সুযোগ আমার হয়েছে তাতে দেখাছি যে বহু 
জায়গায় তান ভারতবর্ষ» তার রাজনোৌতিক, সামাজিক, অর্থনৌতিক নানা 
সমস্যা নিয়ে অনেক মন্তব্য করেছেন। তৃতীয় দশকের পাশ্চাত্য মার্সবাদীরা 
ভারতবর্ষ সম্পর্কে কেমন ভাবতেন তার পরিচয় পেতে আমাদের আগ্রহ জাগা 
স্বাভাঁবক। সে পাঁরচয় সামান্য দেবার চেষ্টা করোছি। মাঝ্সঁয় দৃম্টিকোণে 
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রাজনীতির প্রশ্ন সবাগ্রে বিবেচ্য বলে বইটির নামে রাজনশীতর কথা প্রথমে 
এসেছে । পর পর সংস্কৃতি ও ভারতনীতর কথা । অধ্যায় অন্তর্গত বই- 
গুলির আলোচনা আম কালরুম অনুযায়ী সাজাই শন । লেখকের জীবন 
যেহেতু অনেকেরই অজানা, তাই প্রথমে সে সম্পকে দকছু কথা বলোঁছ । এরপর 
ভারতবর্ষ প্রসঙ্গে ভরপুর একাঁট বইয়ের কথা । রাজনীত বিষয়ক কয়েকটি 
বইয়ের আলোচনাও এর পাশে খাপ খেয়ে যায় । কিছুটা পাঁরচিত চৌঙ্গজজখান, 
বইটি রাজনপীতি বা ইণতহাস কোনো একট শ্রেণীতে ফেলা শন্ত | পপপল অফ 
দি স্টেপস"-ও তেমাঁন না ভ্রমণ কাহিনী, না স্ম?ীত কথা, না ইতিহাস । এরপর 
ফক্সের লেখা দুট উপন্যাসের পাঁরচয় । সবশেষে “দ নভেল আযণ্ড দ পিপল, 
বইটির প্রাসীঙ্গকতা 'বচার । এই শীবন্যাস কেউ কেউ পছন্দ করবেন, কেউ বা 
করবেন না। এব্যাপারে কঠোরতা বজায় রাখতে পারিনি নানা কারণে । 
পাশ্চান্ত্ে ফক্স, কডওয়েল বাতিল হয়ে গেছেন, তাতে আজ আর অবাক 
হওয়ার কিছু নেই । কমন্যানস্ট পাট? কম্যানস্ট তত্ব, মাঝ্স, এঙ্গেলস লৌনন 
জ্ট্যালনের বহ্য্যংসব চলছে মুক্ত হাওয়ার, নব আনন্দে জাগোর নামে । কিন্তু 
মার্সবাদ যাঁদ বৈজ্ঞাঁনক তত্ব হয়, তাহলে তার প্রয়োগ 'ীনয়ে নতুন সংকট জাগতে 
পারে, িন্বু তাতে তত্বাট ভ্রান্ত প্রমাণিত হয় না। আমাদের মনে হয়, মাক্সীয় 
তত্ব বিশ্লেষণের গোলোকধাঁধার মধ্যে আবার সযত্বে পুরোনো লেখাপন্র পড়া 
দরকার | ফল্্স পাঠের প্রাসাঙ্গকতা শ্রেণী সংগ্রামের প্রশ্নেই ব্যবহার্য বলে মনে 
কার । মাক্স'বাদ চচার উদার প্রাঙ্গনে, অনেকেই লক্ষ্য করেছেন, একদল পাণ্ডিতের 
আ'বভবি ঘটেছে, যাঁরা মার্সবাদে সংযোজন, সংশোধন, সংহ্থাপন, করতেই 
আগ্রহ, কিন্তু সামাজক প্রয়োগে অনাগ্রহণী, অথচ একমাত্র প্রয়োগ থেকেই সাক 
ধারণা আসতে পারে । তাঁদের পাঁণ্ডত্য এবং বহু ভাষায় পারদারতা মাক্সবাদের 
লোৌননবাদের ভূল বা সীমাবদ্ধতা দেখাতেই ধ্যাপৃতি, কিন্তু এর সঠিক দিক 
গঃীলকে তুলে ধরতে আগ্রহ নয় ( মার্সবাদ নাকি সংগ্রামের তত্ব, শ্রমিক কৃষক 
শিক্ষিত মধ্যাবত্তের আন্তত্বের সংগ্রামের চালিকাশীত্ত | কিন্তু এই “মাব্সবাদীদের 
রচনা শীক্ষিত লোকেই বুঝতে অস্থির হয়ে যায়, আত্মরক্ষার কাজে লাগাতে 
পারে না । ফক্স খুব বিরাট মাপের লেখক নন, ?কলন্তু শ্রেণনসংগ্রামের সাথী, এক 
অস্ত্রধারী লেখক । মাক্স্য় রচনা পাঠ, ব্যবহারিক জীবনে তার প্রয়োগ, এবং 
প্রয়োগজাত উপলাহ্ধকে পুনরায় পাঠে ব্যবহার যা পুনঃ প্রয়োগে প্রয়োজনীয় 
--এই পদ্ধাততে পথ চলতে চলতে কডওয়েল বা ফক্স হয়ত সামান্য পাথেয় 
যোগান দিতে পারেন । এই খানেই তাঁদের রচনার এঁতিহাসিক গুরুত্ব । 
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ফক্সের দায়বদ্ধতা, মুক্তদ্যান্ট, জন সংগ্রামে সতত ওৎসক্য, অংশ গ্রহণ ও 
আত্মত্যাগ, অপারমেয় প্রাণশান্ত, মাঝ্সবাদ প্রচার ও অপপ্রচার থণ্ডনে নানামুখী 
চেষ্টা, মাঝ্সবাদশ সাহত্য সমালোচনার গছ নমুনা নম্ণ প্রভাতি আমাকে 
অনূপ্রাণত করেছে । 

আম 'বাস্মত হয়োছ অব্যবসায়ক, পাণ্যক্রমাবমুখ লেখার এই পারকজ্পনার 
কথা শুনে অনেক নবীন ও প্রবীন বন্ধ (বশেষতঃ “চরযুবা" শ্রী রণেশ 
দাশগুপ্ত) আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন, বই জোগাড় করে দিয়েছেন, আমার 
অনেক প্রশ্নের উত্তর জুগয়েছেন, সতর্ক থেকে সংশোধনের সুযোগ করে 'দিয়ে- 
ছেন। এই শুভেচ্ছা আমাকে নিরন্তর অনুপ্রেরণা দেয় । নানা রুচি, মতাদর্শ, 
জশীবকার 'প্রয়জনের বিরাট সেই তালিকাটি স্রেফ বইয়ের কলেবর বাদ্ধির কথ 
ভেবে, সকলের কাছে মার্জনা চেয়ে বাদ দিচ্ছি । আলাদা করে দুজনের কথা 
অবশ্য আমাকে উল্লেখ করতেই হবে । প্রথমতঃ অধ্যাপক শ্ত্রী সজৎ ঘোষ । 
অনেকগ্যাল দুষ্প্রাপ্য বই উাঁন জোগাড় ক'রে না দিলে আম এতটা অগ্রসর 
হতে পারতাম না। দ্বিতীয়তঃ প্রকাশক অধ্যাপক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, যাঁর 
তাঁশদে আম বেশ কিছ লেখা িখোছি । আশা করব, “সা'হত্যের বড়ো- 
বাজারের” চতুর প্রগাঁতিপন্হীদের ভিড়ে এমন দায়বদ্ধ মানুষ আরও দুচারজন 
আসবেন । প্রেসের বন্ধুদের জানাই আঁভনন্দন--ছাপার কাজে সহযোগিতার 
জন্য । কিছু ভুল ভ্রান্ত, অনুভব করাছ* থেকেই গেল ॥ সেগুলোর জন্য 
আপাততঃ আফশোষ রইল । আর পাঠকদের কাছে অনুরোধ রইল,অধ্যায়গুলো 
পড়ে গঠনমূলক মতামত "দন, পত্র পান্রকায় মডার্ণ কোয়াটার্লির কডওয়েল 
বিতকের মত ফক্স বিষয়ে বিতর্ক উঠুক ॥। এসবের মাধ্যমে আম ?নজেকে ও 
নিজের লেখাকে প্রয়োজনে মার্জনা করার সুযোগ পাব। 


১০১ সস, আলিপুর রোড, রাবন পাল 
কাঁলকাতাশ্””৭০০০২৭ 
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১. এক অন্ত্রধারা লেখকের কথা 


কাব সৃকান্তের অকাল মৃত্যুতে 'ফনাঁক দিয়ে উঠোছিল 'ববেকবান অসংখ্য 
ক্রয়ের বিক্ষত আবেগ । হেমাঙ্গ বিশ্বাস “সুকান্ত স্মরণে" শীর্ষক কাঁবতায় 
লিখোছলেন--“আঁ্নঝড়ে দগ্ধপ্রাণ বিহঙ্গম কিশোর শহীদ 

আ'জকার স্ম্টজ্জে করে গেলে নিজেরে সাঁমধ । 
নতুনের নচিকেতা মৃত্যুলোকে জীবন সাধনা 
শীতের সুমেরু দেশে করে গেছ সর্ষের বন্দনা ।৮ 

স্পেন গহষুদ্ধে অকালমৃত সম্ভাবনায় উজ্জল, কর্মে উদ্দীপ্চ, সংকচ্গপে 
নঃলংশয় কয়েকাঁট তরুণের স্মরণে অনেক মোম জ্বলেছে প্রতীচোযর আঙিনায় । 
বাঙাল সাহত্যসেবী ও রাজনোতিক কমর সরোজ দত্ত এই তরুণদের আত্মা- 
হুতিতে বহুদূর থেকে শ্রদ্ধার্থ নিবেদন করেছিলেন “অসী ও মস*” নামের 
একটি কাঁবতায় । এদের মৃত্যুর তারুণ্য জীবনেরই স্পন্দনে দীপ্ত । বহু 
সাধারণ মানুষের সঙ্গে স্পেনের লড়াইয়ে অংশীদার হয়োছিলেন বেশ কয়েকজন 
গ্রাতভাদীপ্ত উৎসঞ্গে উৎসুক মানুষ । স্পেনের রণাঙ্গনে মৃত্যুর দ্বারা 'চিহ্িত 
কাব জন কর্ণফোড গছলেন 'ত্রীনাট কলেজের হীতিহাস পরাক্ষায় প্রথম হওয়া 
ছান্্র। সন্দরতম বাদ্ধজশীবীদের এক আদর্শ উদাহরণ হিসেবে তাঁর কথা 
বলা হয়ৌোছল এক বিনম্র শোকজ্জাপনে। আর এক অংশীদার কিরে ভার 
কডওয়েলের ছিল বহাবিষয়ে পারদাঁশতা। গুরহগন্ভীর মনন্তাত্বক উপন্যাস 
থেকে ডিটেকটিভ উপন্যাস, বমান 1বষয়ে পৃন্ক প্রকাশনা থেকে বিমান বিদ্যার 
পূন্তক রচনা, বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে কাব্যচচ, পাঁত্রকা সম্পাদনা থেকে সাংবাদিক 
গহসেবে আভন্তরতা সংগ্রহ--এ সবই তো আমাদের বাঁস্মত করার পক্ষে যথেষ্ট । 
সতপর্থ শহীদ র্যালফ ফক্স ও কম 'বাঁচন্রচারী ছিলেন না। 

১৯০০ খল্টাব্দের ৩০শে মার্চ হ্যালিফ্যাক্স শহরে তাঁর জন্ম! তা 
ছিলেন এক হীর্জীনয়ারং ফার্মের জেনারেল ম্যানেজার । দুটি স্কুল পার হযে 
বাঁত্ত পেয়ে ভীর্ত হন অক্সফোর্ডের ম্যাগডালেন কলেজে । ফক্স তাঁর জন্মভূমির 
কথা বলেছেন ণদ নভেল আযান্ড দি পিপল" বইতে এমলি ব্রাণ্ট রাঁচত উপন্যাস 
আদারং হাইটস" প্রসঙ্গে । তাঁর বাল্যস্মাতর কিছু িছহ্‌ প্রসঙ্গ পাওয়া যাবে 
ভাঁর 'দ্বতীয় উপন্যাস “দস ওয়াজ দেয়ার ইউথ'*”এ । ম্যাগডালেন কলেজে 
শধায়নের বিষয়গুলির মধ্যে ছিল--অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশ্বকোষ প্রণেতাদের 


৯ রে 


কথা এবং কয়েকট প্রাচ্য ভাষা (যঁদও “চোঁঙ্গজ খান” বইয়ের ভূমিকায় তান 
জানান তান কোনো প্রাচ্য ভাষা জানেন না।) প্রাচ্য দেশ ও সংস্কীত তাঁকে 
আকৃস্ট করেছে যতটা না রাজনীতি নিরপেক্ষ অনুসান্ধংসা থেকে, তার থেকে 
বেশী মাত্রায় উপানবেশ সান্টকারী সম্প্রদায়ের একজন 'হসেবে আত্মদংশন 
থেকে । বশবাবদ্াযালয়ে যাবার পৃবেহি তান অনুবাদ এবং 'াভন্ন গবদেশী 
ভাষায় পারদর্শিতার 'বস্ময়কর পাঁরচয় রেখেছিলেন । এর সদ্ধযবহার হয়েছিল 
বদেশবাসের সময় অজস্র অনুবাদ ও অধ্যয়নে। ধিবশ্বাবদ্যালয়ে প্রবেশের 
পুবেই আঙ্রত [কহ মালটার আভচ্ঞতা প্রমাণ দেয় তাঁর ভেতরে ভেতরে 
তৈরা হাচ্ছল এক যোদ্ধা মনোভাব । এর সঙ্গে পাঁটর আদর্শ ও শঙ্খলা 
যখন যুক্ত হলঃ যথন তব্ব ও কর্মের একা রাঁচত হল, তখনই এক অভূতপূর্ব 
প্রেরণার টানে তান ছুটে যান স্পেনের রণাঙ্গণে । বশ্বাবদ্যালয়ে পড়ার 
সময়ই ফন্ত্র আগ্রহী হয়ে ওঠেন সামাজিক কর্মভামতে । ৩য় দশকের ইংরেজ 
তরুণের মনে রুশ 'বশ্লবের প্রাত শ্রদ্ধা জাগাটা কোনো বিরল ঘটনা নয়, কিন্তু 
এই শ্রন্ধার টানে সমাজবন্ধু ত্রাণ সগঞ্ঘ “কোয়েকাস*্-দের সঙ্গে রাশয়ায় চলে 
যাওয়াটা 1ছল সাঁতাই উল্লেখযোগ্য ঘটনা । দুীভক্ষপদাড়ত তরুণ সোভিয়েত 
ইউীনয়নে ভ্রাণকাষে'র এই দুলভ আঁভজ্ঞতার পাঁরচয় আছে শপপল অফ দি 
স্টেপস' নামক বইতে এবং তাঁর প্রথম উপন্যাস “স্টামং হেভেন"-এ । ফক্স 
কমহ্যানস্ট পার্টর সদস্য হন ১৯২৬ খন্টান্দে। কোনো ব্যন্তিগত দুরবস্থা 
কিন্তু তাঁকে ঠেলে দেয়ান কমহ্যনিস্ট পার্টর দিকে । ১৯৩০ সাল ফক্স আবার 
যান সো'ভয়েত ইউীনয়নে । এবার তাঁর ইচ্ছে ছিল মস্কোর মার্স এঙ্গেলস 
লোৌনন ইনাম্টাটউট-এ দু বছর পড়াশুনা করা । মার্স নিউইয়কঁ ডেইখল 
13বিউন-এ যেসব লেখা লিখোছলেন৯ সেসব পড়ে ফেলার বিশেষ আগ্রহ ছিল 
তাঁর। এ সময় নানা রাজনৌতক শ্রসঙ্ ও [তান পড়তে থাকেন । এই পড়াশুনা 
তাঁর অনেকগহীল রাজনৌতিক লেখালাঁখর জন্য ানজেকে পাঁরশশীলত করতে 
তাঁকে খুবই সাহায্য করে! ১৯৩২ সালে তান ফিরে আসেন ব্রিটেনে । এ 
সময় তাঁকে 'নিবাচিত করা হয় 'ব্রাটশ কামউীনস্ট পাার্টর কেন্দ্রুয় কাঁমাটিতে ॥ 
এনত্র পর থেকে আমতা তাঁর যাবতীয় উদ্দীপনা ব্যবহ্ৃত হয়েছে রাজনোতিক 
কমে ও রসনায় । ১৯৩৪ সালে আন্তজাতিক লেখক সঙ্ঘবের 'ব্রাটশ শাখা 
গড়ে তুলতে তান নেন অগ্রণণ ভূমিকা । শীতান নিবচিত হন এর কাকরখ 
কামাউতে । এই বহরই ফল্্ তার অন্যানা বামপহ্ছী বন্ধু মস্টাগ: গ্লেটার, 

ক্েলরকওয়াড', টম উইনশত্রংহযাম প্রনাতকে নিয়ে গড়ে তোলে লেক 


ন্‌ 


[রিভিউ নামক বখ্যাত পান্রকাটি। ১৯৩৬'সালে পারীতে অনষ্ঠত আন্ত 
জাঁতিক লেখক কংগ্রেসে ব্রিটিশ প্রাতানাধ হিসেবে তান যোগ দেন। এর 
কিহ্‌কাল পর যান পোর্ভুগ্রালে । উদ্দেশ্য স্পেনের ক্রাঞ্কো সরকারকে ফ্যাঁসিস্ট 
পোত্গালের সাহায্য বষয়ক খবর জোগাড় করা। সোভিয়েত ইউীনয়ন 
থেকে ফিরে আসার পর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত, তান পার্টর এবং সানডে 
ওয়াকরি ও ডেইলী ওয়াকরি প্রভাতি পাত্রকার অনেক কাজই করে দেন, বিনা 
পয়সায় ॥ এ সময় ক্ষুপ্িবাত্তর জন্য তাঁকে করতে হয়েছে আনযুুস্ত সাংবাদকতা, 
নানা লেখা ও অনুবাদ । এর থেকে অবশ্যই 'বস্তর রোজগার হত না, আর 
তাও ছিল আনশ্চয়তায় ভরা । ফক্স বুঝে গিয়োছিলেন জের খাওয়া পরার 
ভাবনার থেকে সামাজিক কাজকর্মের ভাবনাকেই ব্লমশঃ বড়ো করে তুলতে হবে ! 

ফক্সের মধ্যে মূলকরাজ আনন্দ দেখেছেন সক্ষম অনুভবশশলতা, ধ্যান- 
ধারণা ?নয়ে গভীরভাবে চিন্তা ভাবনার চেণ্টা। তাঁর বিনম্র উপস্থিতি তাঁর 
কাব্যময় বিষন্ন মুখাবয়ব, তাঁর সুন্দর নাসকা, তাঁর কমনীয় ওষ্ঠাধর, তাঁর 
শান্ত ধূসর দুটি চোখ আকৃষ্ট করত বন্ধুদের । অন্য দুই বন্ধু বলেছেন-_ 
কল্প ছিলেন এক শাম্তশীল বন্ধু, সামর্থ্য ও সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে দৃন্টান্ত 
স্বর্প ! এই শান্ত প্রবণতার একটাই ছিল অসাবধা--তা হল প্রয়োজনে 
ব্যাস্তক সম্পকে ক্ষেত্রে কঠোর হ'তে 'দ্বিধাঁন্বিত হওয়া” তবে নৈর্বযান্তক ব্যাপারে 
তার স্বচ্ছতা ও সাহস ছল অকাম্পত। আর এক বান্ধবী লিখেছেন-- 
টোটেনহ্যাম-এ আরো ভালো বেতন এবং আরো ভালো অবস্থা আদায়ের জন্য 
ম।হলাদের ধর্মঘটে উংসাহ ও নর্দেশ দেবার জন্য তান আসতেন নিয়ামত । 
ধর্মঘট যখন মিটে গেল তখনও শ্রেণী সংগ্রাম 'বষয়ে ক্লাস নিয়েছেন বাম্ধবীর 
ছোট্র ঘরাঁটতে । শ্রোত্রীরা 1ছলেন কারখানার কমা, যারা সবেমান্র ট্রেউইউনিয়ন 
আন্দোলনে সামল হয়েছে, সবে যারা শখছে কলকারখানার ঘটনা পরম্পরা 
আর রাজনৌতিক কাণ্ড ও চিন্তার যোগ কোথায় । ' এমন ধরনের আঁশক্ষার 
পাঁরবেশে লালত মেয়েদের শেখানো ফক্পের মতো প্রাতিষ্ঠানক শিক্ষা পাওয়া 
মানুষের পক্ষে ছিল কম্টকর । গাঁয়ে গাঁয়ে ঘোরা ও গান শোনা ছিল তার 
খুবই পছন্দ । সময় পেলেই তান সন্ধ্যাবেলায় শুনতে যেতেন বীথোভেন 
বা ব্রাহম। ১৯৩৬ সালের শেষের দিকে ফক্স আন্তজাতিক ব্রিগেডের হয়ে 
লড়াইয়ের জন্য যান স্পেনে । প্রথমে যান পারী, তারপর ফ্রান্সের মধ্য 'দয়ে 
স্পেন । স্পেনে যাবার পর পরই দাঁয়ত্ব পান পাঁলাটক্যাল কাঁমসারের । 
[ব্রাটশ ব্যাটালিয়নের ১নং কোম্পানশ গড়া ও ট্রোনং দেওয়া হত আল বা 
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থেতের কাছে মাদ্ুগুয়েরাস-এ । ফক্স সেখানে সৈনিক বন্ধুদের বলতেন” 
এমন সৈন্যবাহিনী আগে কখনো তৈরী হয় নি। এখানে কত রকমের জাতির 
লেক ॥ সব্বাই নিজেদের অন্ভুত অভ্যাসগুলো ছাড়ো । আর অন্যের সম্পর্কে 
হও সহনশীল । খবরদার মাতলামি চলবে না। রাজনোতিক সভা থেকে 
রান্নাঘর সব তাঁর অনায়াস নেতৃত্ব মেনে নিত সবাই সানন্দে । ১৯৩৬ সালের 
বড়দিনের দন । আন্তজাতিক বাঁহনীর চতুর্দশ ব্যাটালয়নকে নিয়ে তান 
এগোচ্ছিলেন॥। সোনকরা ছিল প্রধানতঃ ফরাসী, তবে ব্রিটিশও ছিল এই 
দলে। তাঁরা আন্দুহার-এর কাছে, লোপেরা*্র দকে এগিয়ে যায়, কিনব 
গোলন্দাজবাহনী ও বিমানবাহিনীর আক্রমণের সামনে পিছ? হঠতে, বাধ্য হয় ॥ 
পাঁরাস্থীত পর্যবেক্ষণ করার জন্য এগোতে গিয়েই ফক্স নিহত হন। তাঁর 
বীরত্বের প্রাত সম্মান জানানোর জন্য এই ব্যাটালয়নের নাম দেওয়া হস 
'র্যালফ ফক্স” বাহিনী । 
স্পেনের মাটিতে ছড়িয়ে পড়া এইসব গবদেশণ কৃষ্ণচূড়ার কথা স্মরণ করেই 
স্পেনের খ্যাত কাঁব সেজার ভায়েহো একদা কম্বুকণ্ঠে বলে উঠোছিলেন-_- 
অবাঁহত থেকো, সে কারা তোমাকে চিরকাল ভালবাসে । 
অবহিত থেকো, বীর যারা, যারা নায়ক ! 
অবহিত থেকো*কারা সে তোমার মৃত । 
অবাঁহত থেকো, এই সে রিপাবলিক । 
অবহিত থেকো, অনাগত দিন, আগামী ভাবষ্যৎ |» 
স্পএস্পানিয়া, সরিয়ে নাও এ পানপান্ত 
€ অনুবাদ ৪ মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ) 
কিনব আজকের অর্থগৃধ'দ, মাত্তকাঁচ্ছন্ন সভ্যতার হুল্লোড় অবাহত থাকে 
[ন অন্য অনেকের মত, কর্ণফোড কডওয়েল বা ফক্মের প্রাতি। সম্প্রীতি কর্ণ 
ফোর্ড এবং জুলয়েন বেল-এর অস্ফুট তরুণ জীবনের সামান্য 'বাক্ষিপ্ত 
উপকরণ নিজেই রাঁচত হয়েছে চমৎকার হীতিব্ত্ত ।২ কন্তু র্যালফ ফক্সের জীবন 
গনয়ে গণ্য করার মত একাটি প্রবন্ধ ও নেই । কডওয়েলের হীলিউশন আ্যাণ্ড 
রয়ালাট, স্ট্য/াডিজ ইন এ ডাঁয়ং কালচার এবং ফার্দার স্টাডিজ ইন এ ভাঁয়ং 
কালচার ?নয়ে বেশ কিছ টুকরো মন্তব্য, দ: একট স্বতন্ত্র প্রবন্ধ এবং দুটি 
মান্র স্বতন্ত্র গ্রন্হ আমাদের হাতে এসে পড়ে । কত্ত ফক্সের রচনা বষয়ে কোনো 
স্বতন্ত্র প্রবন্ধ নেই (কোনো কোনো গ্রন্হের সধীক্ষপ্ত ভীমকা এবং শোকোচ্চারণ 
বাদ দিলে ) শুধু ছাঁড়য়ে আছে নিতান্তই গৌণ কিছু মন্তব্য, কিছু প্রশংসা, 
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ণকছ্‌ 'নন্দা, কিছু তাচ্ছিল্য । তাঁর বহু ডীল্লাখত পদ নভেল আ্যাণ্ড দি 
পিপল? দর্ঘকাল অমহীদ্রত থাকার পর সম্প্রাত আবার মিলছে । 

মাক্সাঁয় তত্বে আব্বাস প্রতীচ্যের সমালোচকবৃন্দ সযত্বে বাদ দিয়ে গেছেন 
তাঁর কথা৷ মাক্সাঁয় তত্বে বি*বাসীরাও । অথচ র্যালফ ফল্সের ছিল মাক্সাঁয় 
তন্বে অটল 'বি*বাস,সৈ বিশবাসের টানেই তানি সভ্য হয়েছেন কমন্যানস্ট পার্টর, 
নিয়ামত দলখেছেন পাটির কাগজে, শেষ পর্যন্ত আন্তজিতকতার যে আদর্শ 
তার কাছে মাক্সবাদরূপে এসোছল, তার খরস্রোতের টানেই তো স্পেনের 
লড়াইয়ে যাবার প্রেরণা তান অনুভব করোছিলেন । অথচ তাঁর অকালমত্যুর 
প্রসঙ্গ উীল্লাখত হলেও তাঁর ছোট বড়ো লেখাগদীল মার্সবাদী ছোট বড়ো 
সমালোচকদের আলোচনায় প্রবৃত্ত করতে পারে নি। যাঁদও মাইকেল গোল্ড 
সেই ৩য় দশকেই স্বীকার করোছলেন বামপন্হ সাহাত্যক মহলে ফক্স তাঁর 
খ্যাতি গড়ে তুলোছলেন একজন মার্সবাদশ পাঁণ্ডিত, একজন কৃতী সাংবাঁদক 
এবং প্রথম শ্রেণীর একজন িল্পণ হিসেবে । আমোরকার সাহত্য জগতের 
বৃজেয়া পাত্রকাও তাঁর বই খুব সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ কর্ত।৩ ফক্সের 
সমকালীন 'বখ্যাত বামপন্হপ লেখক, সম্পাদক জন লেহম্যান তাঁর অনবদ্য 
স্মতকথায় লেখেন যে শনউ সগনেচারসত সংকলনের সাফল্যের পর "তান 
“নউ রাইটিংস”+ নামে একাঁট পান্রকা প্রকাশের প্রস্তুতি পর্বে পাত্রকার জন্য 
পরামর্শদাতা কাঁমাটিতে তান ফক্সকে রাখার কথা ভেবোঁছলেন। ফক্স তাঁকে 
আধুনক রুশ সাহিত্য সম্পর্কে সহায়তা করার প্রাতশ্রুুতিও 'দিয়োছলেন । 
সার্রের রচনার সঙ্গে তাঁর পাঁরচয় ঘাটয়ে ধদিয়োছলেন ফক্স ।৪ এককালে তাঁর 
সঙ্গে তাঁত্বক বিতকে প্রবৃত্ত ফক্স সম্পর্কে হ্যারজ্ড ল্যাঁস্ক িখোঁছলেন, ফক্সের 
মৃত্যুতে ঘটল তাঁর জবনের এক চাঁরতার্থতা । তাঁর এই আত্মোৎসর্গ "ছিল 
তাঁর আদর্শ রূপায়ণের এক প্রয়োজনায় প্রয়াস। তৎকালীন ইংলণ্ডের 
কমউীনস্ট পার প্রধান হ্যারী পাঁলট কাঁমউীনস্ট পার্ট ও আদর্শের কাছে 
আজঝ্মোৎসর্গ, জনগণের জন্য সেবা এবং স্পেনের মহৎ লক্ষ্যে আত্মদানের প্রশংসা 
করে তার মততযুঞ্য় মহিমার কথা বলেছেন ।৫ তবুও কিন্তু ফক্সের ওপর কি 
সেকালে কি পরব্তঁকালে গুরুত্বপূর্ণ কোনো আলোচনা হয়ান। সাম্প্রতিক 
'মাক্সর্ঁয়” আলোচনার গোলোক ধখধায় ফক্সের স্থান হওয়া শস্ত (কারণ তাঁর 
মধ্যে নাক ন্ট্যালন যুগের সঙ্কীর্ণতা ) কিন্তু ৫ম দশকেও কেন নয় এ প্রশ্নের 
উত্তর জানা নেই । কেউ কেউ বলেছেন ফক্স নগণ্য লেখক, অতএব আলোচনার 
সাঁবন্ার অপ্রয়োজনশয়। কু ইংরেজশী ভাষায় নগ্রণ্য লেখককে 'নরে 
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আলোচনার কি অভাব আছে £ বহমান টেমস- থেকে গঙ্গা বহুতর দূর । আর 
আমাদের লেখনীর সামর্থয একান্তই ক্ষীণ । তবু অগ্রজের তর্পণে নামার 
দায় অনুভব করি । 

পাঠকদের অবগাঁতর জনা র্যালফ ফক্সের রচনাবলীর একাঁট অসম্পূর্ণ 
তালিকা এখানে পেশ কার। একাঁট বাদে এর সব বইই তখন দুষ্প্রাপ্য । 
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উল্লেখসৃত্র : 


৯. পনউইয়ক: ডেইলি ্রবউন" পাত্রকার সঙ্গে মাক্ঠসর সম্পকেরি 
সত্রপাত হয় ১৮৫১ সালের আগন্টে এবং ১৮৬২ সালের মার্চ পরন্তি দশ 
বছরের বোৌশ তা চলে । এঙ্গেলসও লেখেন মাকসের অনুরোধে । তাঁরা 
আন্তজাতিক ও আভ্যন্তরশণ নীতি, শ্রামক আন্দোলন, ইউরোপীয় দেশগীলর 
অর্থনোৌতক বিকাশ, উপাঁনবোশক প্রসার, নিপশীড়ত ও পরাধীন দেশগদীলতে 
জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ইত্যাদ নানা 'বষয়ে আলোচনা করেন । এই লেখা- 
গুলির ?কহ্‌ প্রকাঁশত হয় বিনা স্বাক্ষরে সম্পাদকীয় হসেবে। ১৮৫৩ সাল 
থেকে এখানে লেখা হতে থাকে ভারত িষয়ক প্রবন্ধগাঁল । ১৮৬৭ সালে 
1সপাহণ বিদ্রোহের সময় মার্কস ও এঙ্গেলস এই অভ্যখখানের গাঁত বিগ্লেষণ করে 
কল্পেকটি প্রবন্ধ লেখেন । 


ই. ]1000069 00 0০ 75710100675 00011817361] 800. 00147 00008006 
0০1 11৮95 200 0০ 19305. 95 05627 90259852100 ৬/110198 
/8010191081009 

৩. 29101) 708 2 ৯ 10 £৯1005-6080650 105 0.:10521010080405 
না 4৯. 08015008210 01025 [6%13, [9৬701006800 1920 1937? 
৮৫. 10. 

8..7002 চ131921178 081তাডে 2: £১06010279215 [7001 ৮29- 
2021019) 105. 2355 250, 

৫. 22101) 502 2 ৯ আভা হা) £১0009)2£- ৩6, 


২. ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ওুপনিবেশিক নীতি 


র্যালফ ফক্পের রচনাবলীর মধ্যে রাজনীতি 'বষয়ক লেখার সংখ্যাই সবচেরে 
বেশী । তাঁর কোনো লেখাই পাঁথকের অসম্পন্ত দাম্টতে লেখা নয়, বৰং 
একান্তভাবে প্রয়োজন 'ভান্তিক, একাঁট 'নাঁদম্ট উদ্দেশা সিদ্ধির কথা তান্ষে 
নীহত। তাতে আছে জীবনী শান্তর প্রাচ্যপ্রসূত 'বশ্সেষণের, ব্যান্তস্বের, 
প্রকাশ ভাঙ্গর তীব্রতার পাঁরচয় । 'ব্রটেনে শ্রেণ সংগ্রাম, 'ব্রাটিশ সাম্রাজ্যবাদের 
ওপাঁনবেশিক নীতি, আইরিশ প্রশ্নে মার্কস ও এঙ্গেলস এবং লেনিন জাঁবনস 
প্রভীতি বিষয়ের বইগ্ালর বিপুল তথ্যাঁদ সংগ্রহ করা হয় মস্কোর মাক স 
এঙ্গসেলস ইনাঁণ্টাটউটে কাজ করার সময়। এ সময় সাধারণ ইংরেজী জানা 
মানুষের কাছে মার্কস এঙ্গেলস এর ইংরেজীতে অনুদত রচনা উপাস্থত ছল 
না বললেই চলে । বর্পতা স্ন্টকারী গাল গজ্পের বিরোধিতা ক'রে প্রক ১ 
মাক্স এবং বাস্তব এঙ্গেলস-এর উদ্দীপক প্রজ্ঞাকে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন 
যে সমস্ত বাঁল্ঠ যোদ্ধারা, র্যালফ ফক্স ছিলেন তাঁদের অন্যতম । ভর 
রাজনৌতিক লেখার প্রথম থেকেই দেখা যায় তান সজীব ইংরেজী ভাবা 
ব্যবহার পহন্দ করতেন । তাছাড়া ?শলটভূত ধ্যান ধারণার বদলে বথাখ- 
জঙ্গম চিন্তার দিকেই ছিল তাঁর পক্ষপাত । ফক্স যেমন নতুন নতুন বাক্যাংশ 
খুজে বার করতেন, তৈমান চাইতেন মাক্সসয় প্রণালীর মূর্তপ্রয়োগ করতে । 
বুদ্ধপূর্ব ব্রিটিশ মাক্সীয় এীতহ্য অর্থনীতির সঙ্গে এ ধরণের রচনারীঘির 
সংযোগ আতিরেক দেখে কেউ কেউ একে প্রচলিত রীতি াবরোধী এবং খেয়াল? 
রাঁতি বলবেন ! (যেমন মন্তব্য পাওয়া যায় খু. [.. 5. এর মন্তব্যে ) কিন্তু 
ণনজের পার্ট ও আন্তর্জাঁতকের বন্তব্য প্রকাশে কোনো প্রচালত রসাতি লাঙ্িত 
হয় গন, কোনো খামখেয়াল প্রকাশ পায় ন। | 

গ্রেট ব্রটেন কমানিষ্ট পার্ট 'ব্রাটশ সাম়্াজ্যবাদের বিরুদ্ধে উপাঁনবেশের 
জনসাধারণের সংগ্রামকে স্বাগত ও সমর্থন জানিয়েছিল, সব দিক 'দিয়ে 
সাহায্যের প্রাতশ্রাত ও গদয়োছল । কারণ তাঁরা মনে করেছিল 'ব্রাটশ শ্রমজ্বীব” 
শ্রেণী ও ব্রিটিশ উপাঁনবেশের শ্রমরত মানুষের সংগ্রাম হল একমুখী সংগ্রাম, 
একই শত্র:র বিরদ্ধে । পার্টির এম কংগ্রেসে (১৯২৫) উদ্বোধনী ভাষণে 
সভাপাঁত হ্যারী পাঁলট আঁফ্রকা, এীশয়ার জনগণের সামাজ্যবাদাবরোধী 
সংগ্রামের কথা উল্লেখ করে বলেন- “এই লক্ষ লক্ষ জনগণকে এই কংগ্রেস 
জানায় ভ্রাপ্রাতম শহভেক্ছা । বলেন, আপনাদের শত্রু আমাদেরও শন | 


৮ 





আমরা একই শ্রেণীর অন্তভুক্তি। **আমরা আমাদের ক্ষেত্রে এদের বরুদ্ঞে 
লড়ব স্বদেশে এবং যথাসাধ্য চেন্টা করব এদের বরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রামে 
সাহায্য করতে । পাঁট্টর ৭ম ও ৮ম কংগ্রেসে এ বিষয়ে প্রস্তাবও নেওয়া হয় । 
এই চিন্তাকে কার্যকরী করার জন্য ব্রিটিশ পার্ট এ সময় বেআইনী ও আধা 
আইনী প্রত্যক্ষ যোগাযোগ করতে থাকে সাম্রাজ্যবাদ 'বরোধী আন্দোলনের, 
ট্রেডইউনিয়নগূলির এবং অন্যান্য অঞ্চলের কম্যানষ্ট পা্টর সঙ্গে। কানপুর 
ও মাীরাট যড়যন্তর মামলার সরকারী চক্রান্ত এ কারণেই । এই চিন্তার 
পারচয় আছে এই বইটির মধ্যে । এতে যেমন আছে সাম্রাজ্যবাদের নানা 
কোশলের কথা, তেনাঁন সাম্মাজ্যবাদীবরোধশ সংগ্রামের নানা প্রচেষ্টার কথা, 
সঙ্গে আছে উপাঁনবেশে সংগ্রামরত জনগণের সঙ্গে হাত মেলানোর কথা । তবেঃ 
বোঝাই যায়, পাট উদ্যোগ নেওয়ায় সাম্রাজ্যবাদ ও তার বিরোধিতা নিজে 
অনেক লেখা বেরুতে থাকে | নন্নোক্ত ভালিকা দেখাবে, ফক্সের রচনা বহুবিধ 
প্রয়াসেরই অন্তর্গত ফসল- কোনো একক, বাচ্ছন্ন প্রচেষ্টা নয় । 


2) €01)05771710751 15116 (মে ১৯২৫- জানুয়ারী ১৯২৭) €নবাঁচিত ) 
লেখক প্রবশ্ধ প্রকাশকাল 
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১০ 


এই দুইটি পন্রিকায় চীন এবং আফ্রকা বিষয়ে অনেক লেখাই প্রকাঁশত 
হয়েছে । স্থানাভাববশতঃ উল্লেখকরা গেল না। এ ছাড়া 1000] 00000 
পন্তিকার প্রায় প্রাতাঁট সংখ্যায় ০৮০5 ০£ 0) 0001)” শশর্ষক ফিচারে রজনশ 
পাম দত্ত সাম্রাজ্যবাদের কূটকৌশল ও গাঁতাবাধ 'নয়ে লিখতেন । এসময় 
লোঁননের বিখ্যাত গ্রন্হ [509119115; এর একাঁট নতুন সংস্করণ প্রস্তুত ও 
প্রকাশ করা হয়। রজনী পাম দত্তের 17701765 90018119007 পুস্তিকাণট ও 
৫০০০ কপি মাদ্রত হয় । পারর্টর পক্ষ থেকে এবধাবধ বিষয়ে যে সব ইস্ডেহার 
প্রকাশিত হয় তার কয়েকাঁট হল (১৯২৬-- ২৬) 2 

[256০80100 0£ [1001217) 01525, [19005 09 05০ 9০0৬1৩৫, 
100021181150 12700101900 2 [10012 7006 আহা 010. 0000 ৩াােঞযা। আযে]25, 
৬৮৪ 128 £0: 2 ( কাটর্ন ), ৬৬৪ 138 802 00021) ০,165 
9591105 921, 1-21011015 [5951) 10119019956 17500001659) 1371019) ড70115215 
2100 00101019] 50115215, 1380 002 [২0551210717681165. এই লেখাগীলর 
অনেক বক্তব্য আলোচ্য বইয়ের 1াবভিন্ন অধ্যায়ে প্রকাশ পেয়েছে । 

এই বইটি লেখার সামান্য নেপথ্য ইীতিহাসটুকু বলে নেওয়া বাক। ১৯২৫ 
এর গোড়ার দিকে মস্কোতে নানা বষয়ে পাট ট্রোনং দেবার জন্য কমন্যানম্ট 
ইনটারন/াশনাল কর্তৃক এক লোনিন স্কুল খোলা হয়, তাতে 0০0 তে 8 থেকে 
শনোনশত পচিজনকে পাঠানো হয়োছিল । ফক্পের জীবনের যে যৎসামান্য তথ্য 
পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় তান ওইসময় রাশিরায় ছিলেন । আর একাঁট 
সূত্র জানায় ১৯৯২৫ নাগাদ তিনি মস্কোতে কাঁমনটার্নের কেন্দ্রীয় দপ্তরে কম্মরত 
ছিলেন। সেখানে তিনি সাম্রাজ্যবাদের কুক্ষিগত দেশগীলর অনস্থা অধ্যয়নের 
সুযোগ পান।১ হয়ত ফক। ছিলেন পুবোন্ত পাঁচজনের একজন । লোনিন 
স্কুলের পাঠ্য ছিল- এতিহাঁসক বস্তুবাদ, রাজনোতক অর্থনীতি, লৌননবাদ, 
সাম্রাজ্যবাদ, সাম্প্রাতক পাঁথবীর অর্থনীতি, ক্ীষপ্রসঙ্গ সমাজতন্ত ও ৩য় 
আন্তজণাতিকের এবং রুশ কমন্যানন্ট পার্টর ইতিহাস, রুশ পার্টির প্রয়োগ 
প্রচেষ্টা, অক্টোবর বিপ্লবের শিক্ষা, ইটালী, জামানী, হাঙ্গারীর িপ্লবপ্রচেস্টা 
ইত্যাদ । এই দুই শিক্ষায়তনের সহায়তা পেয়েছিলেন বলেই ফক্সের পক্ষে 
শরাঁটিশ সাম্রাজ্যবাদের ওপ্পানবোৌশক নীতি [বিষয়ক তত্ব ও তথ্যের বিস্ময়কর 
পাঁরশ্রত ও উপস্থাপনা সম্ভব হয়েছে । ফক্সের প্রাতিভা, দায়বদ্ধতা ও সামর্থ 
এই আনূকূল্যের সদ্বাবহার করতে পেরেছিল, তাতে সন্দেহ নেই । 

বইটি পড়তে পড়তে, তাঁর বেশ কয়েকাঁট বইয়ের মতই, এখানে যে কোনো 


১১৯ 


পাঠকের চোখে পড়বে, লেবার পাট'র সমালোচনা । এক এ্রীতহাঁসক হয়্ন্ড 
ঠিকই বলেছেন- 10100080006 155 55150607805 01০ 0000170017155 2 
195 19621) 1০20০৮11150 05 006 010101610) 0? 2. [49103 0াচে 2101051 
072 ০৬৩ 71321001006 9300016 06 03০ 7080105 0০2০019,,১ উদ্দেশ্য ও 
লক্ষ্য এক থাকলে ও রণকৌশলগত এবং পাঁরাস্থীতির মূল্যায়নগত পার্থক্য 
দেখা দিয়েছে বহুবার । ফলে কম্যনিস্ট পার্ট এবং লেবার পার্টি পরস্পরের 
বিরুদ্ধে বারংবার প্রচার চালয়েছে। পাঠক বুঝতে পারবেন, ভারতবর্ষের 
সমস্যা ও তার বিশ্লেষণ এখানে কতো গুরুত্ব পেয়েছে । আর একটি কথা । 
রজ্নশপাম দত্তের বখ্যাত বই [0419 শুক্র প্রথম প্রকাশত হয় ১৯৪৭ 
সালে। এ বইটিকে সুমিত সরকার 501005 621] 109215196 701 এবং 
ওপানবোশক অর্থনীতির সামগ্রকতা বুঝতে এখনও অন্যতম শ্রেন্ঠ বই বলে 
গণ্য করেছেন।১* ফক্মের বইটি প্রকাঁশত হয় ১৯৩৩ সালে, যার বক্তব্যের 
ধরণটা মোটামুটি একই, যাঁদও দত্তের বইয়ের বস্তার ও তথ্যের সমাবেশ 
তাতে নেই । আ'ফ্রকা, ইরাক, তুরস্ক, প্যালেস্টাইন, প্রভীতি দেশের ওপনিবোৌশক 
সমস্যার কথাও 'তাঁন তুলেছেন । অনেক দন পর রজনী পাঙ্গ দন্ডের 
7106 00515 06 130917 290 006 01109) 00016 (1953 ) [১৯৪৯ এ 
সংক্ষেপে লেখা হয় 91010510500915 06 00015 ] বইয়ের বিন্যাস হজের 
এই বইটর কথা স্মরণ করিয়ে দেয় । 
বইটি দুষ্প্রাপ্য বলে এর স:িপন্রট প্রথমে তুলে ধরা যাক । 
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১৪ 


এবার বইটির সধাক্ষপ্ত পারাচাত দিই । প্রথম অধ্যায়ে 'ব্রাটশ ওপাঁনবোশক 
“নীতির প্রথম পষয়ি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে । সঞ্চদশ শতাব্দী থেকেই 
ভারতীয় আঁভজাত সম্প্রদায় ও রাজন্যবর্গের সঙ্গে ব্বসাবাণজ্যের সম্পর্ক গ্থাপন 
হয়। কন্তু তখনও লক্ষ্য ছিল অন্য দেশঈ বাঁণকদের সঙ্গে দ্বন্ছ এবং তাতে 
ভারতীয় ত্তশালদের টেনে আনা । ১৬৮৫-তে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে ইস্ট 
ইশ্ডিয়া কোম্পানীর ঝগড়া লাগলেও কোম্পানগর বাঁণিজ্যঘটি বাড়তে থাকে । 
ভখন ও কলকাতা এবং বোম্বাই এই দহাঁট মাত্র বন্দর ইংরেজদের আঁধকার্রে । 
এ সময় রৃপায় জামর খাজনা দান, খাজন।র পারমাণ দ্বিগুণ, বাঁণক মহাজন- 
দের ক্ষমতাবাদ্ধ প্রভীতিতে ভারতীয় অর্থনসাী ততে তীর সঙ্কট দেখা দেয় যাঁদও 
[বিদেশী বাঁণক প:জর প্রবেশে ভারত আন্তজাতিক বাজারের অন্তর্গত হয় । 
মারাঠা জোট বদ্ধতার সামনে ভেঙে পড়ে মৃঘলণ সামন্ত সাম্রাজ্য । বুজোক্রা 
বিপ্লবের আভজ্ঞতা থাকায় ফরাসদের হঠিয়ে ইংরেজরা ১৮১৫-র মধ্যে উপ- 
1নবেশ তৈরীতে প্রাধান/ রাখতে পারল। ফক্স ঠিকই ধরেছেন হীতিপূর্ব আক্রমণের 
ভুননায় ইংরেজ আগ্রাসন স্বরপতঃ পৃথক 1৪ এঁশয়াটিক সামন্ততন্মের 
অর্ধনোতিক ভীঁত্ত ধবংস ক'রে, বহ প্রাচীন গ্রামীণ গোষ্ঠী জীবনে ভাঙন এনে 
ষে পারবর্তন এল তাতে সব সামন্ত শোষণ বহাল রইল ) ভারতীয় উৎপাদন 
শাক্তগুলি আবকাঁশত রইল, ইংরেজ বুজেয়া খনী হল। এই পাঁরবর্তনের 
দ্বমু“শ চরিত্র সম্পর্কে মার্স ১৮৫৩ সালের ২৫শে জ.ন লখোছলেন িউইয়ক 
1£বউনে ॥। পাঁশ্চমী ধনতন্বের অনপ্রবেশে ভারতীয় পুরাতন ফর্মের ধ্বংসের 
পৃ বেয়ে নবশ্রেণীর সন্ট কলকারখানা, বন্দর, রেলপথ, পাকারান্তাঃ আধুনিক 
গ্রলসেচ, বদ্যালয় ও বিশ্বাবদ্যালগ় স্থাপন, বিচার ও পুলিশ ব্যবস্থার 
প্রবত'নে ইংরেজ পাঁরচয় রাখল তার সভ্যতা বিস্তারী ভূমিকার । তবে প্রগাঁতর 
পাঁরমাণ সীমিত, রক্তপাত আর 'নগ্রহ যথেষ্ট ।৫ ফক্স মার্সের গসদ্ধান্তকেই 
সমর্থন জানয়ে বলেন, কোম্পানীর ভূমিকা ছিল ল.গের । ক্লাইভ বা হেম্টিংস 
স।মন্ত অভিজা ওদের লুঠ করেছে যথেম্ট, আঁফ্রকায় দাস ব্যবসা করেও লাভ 
হয়েছে প্রহুর। এ সবই ইংলণ্ডে শিল্পাঁবপ্নবের সুযোগ এনে দেয় ।৬ এ সময়ই 
আম ব্যবন্থার পুনাবন্যাস ক'রে চাষীদের সরাসার ব্রিটিশ সরকার ও তার 
এজেন্টদের হাতে ফেলা হয় যে কথা বলেছেন মানক্স ৫ই আগম্টের লেখায় । 

ভারতে লুঠে কোনো লঙ্জা ছিল না।" উপানবেশে শিল্ুপস্থাপনও তারা 
করতে দিত না। সব ?জানস ইংল্যান্ডে সরবরাহঃ করের বাদ্ধি। বুজোরা 
পীড়ন, ধনতান্লির প্রসারের নিবাধ সুযোগ প্রভাতি ১৭৭৬ এর আমোরকান 


িগ্তরবের পথ করে দেয় । আমোরকার ক্ষাত তারা পাাষয়ে নিল ভারতে । 
১৪০০ থেকে ১৮০০ সাল পরত চলল শুধুই লুঠ । এ সম্পকে মার্স 
ক্যাপিটালের ১ম খণ্ডে পঙ্ঠা দুই আলোচনা করেছেন । এটা হল মাকে্টাইল 
পঠাঁজবাদের ১ম পযয়ি, উপনিবেশের সামন্ত রাজ্য লণ্ঠন করে দেশে শিক্প- 
প্রসার, পরে পশ্চিমী ক্ষমতাবান সামন্তবাদের মোকাঁবলা । প্রকৃতপক্ষে, বলা 
দ্বেতে পারে, এই অংশে এবং অন্যত্র উপাঁনবেশ সম্পর্কে মার্স ও এন্দেলস এর 
ৰন্তব্যই ফজ্প উদাহরণ ও বিশ্লেষণ সহযোগে উপাস্থত করেছেন । 
দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম ণশল্প পধীজর কালের ওপাঁনবেশিক নঙ্গীত ১৮১৫- 
১৮১৫১ 1 এ সময়ে ব্রিটিশ বুজেয়ারা উপনিবেশের বিস্তারের বদলে চাইছিল 
শাঁদ্ত। আগে লক্ষ্য ছিল বুজেয়ার এক সাবধাবাদশ অংশকে ধনী করা। 
এখন লক্ষ্য নতুন শিল্পজাত সামগ্রীর বাজার তৈরী, কাঁচামালের কাঁষাভাত্তি 
স্থাপন, ইংরেজী কলকারখানার বেতন পাওয়া ক্লীতদাসদের জন্য সন্তা খাবার 
জোগাড় । ইংরেজী সুতোর তৈরী জানস দেশী ষন্ত্রজাত িজ্পকে করলে, 
বস, পুরনো শিল্প-এঁক্য ও কীষির ধ্বংস ।৮ সামন্ত রাজা ও আমদাররা 
ভুলো চাষে অসন্তোষ প্রকাশ করছিল বলে তাদের জমি কেড়ে নেওয়া হল, 
চাষীরা বাধ্য হল বাজারের জন্য জানস তৈরীতে আর ইংলন্ডে যেত প্রাতবছর 
বহু উপঢৌকন--এ সবই তো ১৮৫৭র বিদ্রোহের ভিত তৈরী করোছিল । এই 
বিদ্রোহের সূচনা বাংলায় মিলিটারীর মধ্যে, পরে যোগ দিল সহরের দরিদ্র ও 
্াধীরা । এ বিদ্রোহের নেতৃত্ব ছিল সামন্ত ও কেরাণী শ্রেণীর ব্যান্তদের হাতে । 
ভারতীয় চাষী এ বিদ্রোহকে সমর্থন করলেও শ্রেণী 'হসেবে অগ্রসর হয়ান।৯ 
ইবদ্রোহ দমনে ইংরেজের অত্যাচার হয়েছিল প্রবল । ১৮৫৮ সালেই ক্ষমতা 
হন্তান্তাঁরত হয় ইংরেজ সরকারের হাতে। 'শল্পপংজির বিকাশের এই কালে এল 
কিছ উন্নয়ন, যাঁদও তা ভারতীয়দেগ শজ্পোৎপাদন বাড়াবার জন্য নয় । আর 
ভারতীয়দের টাকায় রেলপথ তৈরী করে লাভ করল ঠিকাদার, বণ্ড হোল্ডার, 
এমনাঁক আই. সি. এসরা । রেল ব্যবস্থা কিন্তু ভারতীয় জনসাধারণের উন্নয়নে 
কোনো সহায়তা করেনি, বরং দারিদ্র্য বাড়ল ।৯০ আমোরকাতেও খামার মালিক 
ও শিল্পপতিরা দক্ষিণের আবাদকারাদের সামন্ত ও ক্রীতদাস সমাজকে ধ্বংস 
করতে বাধাল গৃহযুদ্ধ । ফক্সের মতে রেলপথ স্থাপনের প্রধান লক্ষ্য কাষাভাত্তক 
ভারতবর্ষকে ইংরেজ শিল্পের প্রয়োজন মেটাতে হাজার হাজার ইস্পাতের 
সুতোয় বেধে ফেলা ।-বাজার উপযোগী উৎপাদনে বাধ্য হওয়ায় খাদ্য উৎপাদন 
কমল, নানা কর চাপল, দেশী যানবাহন ব্যবস্থা ধ্বংস হল আবার জলসেচের 


১৬ 


উন্বয়ন করার জন্য পুরনো খাল ভেঙে বড় বড় বাঁধ তৈরী ও খাল কাটা হল । 
এর খরচা দেবে চাষী । এ নিয়ে পাঞ্জাবের লায়ালপুরে অসন্তুষ্ট চাষীদের 
ওপর অত্যাচারের তান উল্লেখ করেন । 

বাংলার সবচেয়ে দামন উৎপাদন পাট চাষ ব্যাহত হওয়ায় এবং জামদারদের 
চাপ অসহা হওয়ায় ১৮৫৭-তে চাষীরা বোরয়ে আসে বিদ্রোহী হয়ে । এটা বুঝে 
১৮৫৯তে ব্রিটিশ চালু করে বেঙ্গল টেনান্স আ্যাক্ট যাতে বলা হল ১২ বছর জাম 
ভোগ করলে স্বত্ব মিলবে । আসলে এর লক্ষ্য পঃশজবাদী কৃষক গড়ে তোলা, 
বারা হবে পরভোজী 'ব্রাটশের সঙ্গ, যারা রক্ত চুষবে চাষীদের-__তখন পাট 
উৎপাদন বাড়ল দ্রুত! এভাবে ভারতে পাঁজবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা চালু 
হলেও সতকতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করা হতে লাগল । 

১৮৬১-৬৫-তে আমোরকায় গৃহযুদ্ধ লেগে যাওয়ায় তুলো সরবরাহের 
স্কীত হল । ভারতে তাই তুলো চাষের চাপ বাড়ল । চাল গম রপ্তাঁন বাড়ল বলে 
দুর্ভক্ষ এল । তিনি কয়েকাঁট দু'ভি-ক্ষের উল্লেখ করেন । '্রাটশ পংজিবাদ 
ভারতের গুরুত্ব বুঝে বিদেশ ও মালটারী নীতি রচনাতেও দিল গুরাত্থ। 
১৮৩৯ তে এডেন বন্দর আধকার ক'রে তাকে করে তোলা হল ভারতমখাী 
রণতসীর কয়লা নেবার প্রধান জায়গা । ১৮৬৯তে সুয়েজ খাল খনন হল 
সম্পূর্ণ । মিশর এবং সুদানেও হল নানা ব্যবস্থা । আ'ফকার নতুন উপাঁনবেশ- 
গুঁলও হয়ে উঠল 'ব্রাটশ সাম্রাজ্যের অঙ্গ । এসব জায়গার শাসন চাটর্ড 
কোম্পানীর হাত থেকে সরিয়ে দেওয়া হল উপাঁনবেশের আঁফসে । 

তৃতীয় অধ্যায়ের নাম--সাম্রাজ্যবাদ ও ওপাঁনবোশক নীতি । উনাবংশ 
শতাব্দীর ১ম দশকেই শিল্পায়ন” ও কলোনণর বস্তার প্রভাতি দিক দিয়ে ইংরেজ 
হয়ে উঠেছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী । সাম্রাজ্যবাদের হুবোশষ্ট্য ও মনন্তত্ব গড়ে উঠাঁছল ॥ 
লেনিন সাম্রাজাবাদের দুটি বোশষ্ট্য দেখান-_-বিস্তৃত উপনিবেশের আঁধকার 
এবং আন্তজ্ীতিক বাজারে একচেটিয়া অবস্থান ! লেনিনের সাম্রাজ্যবাদ গবষয়ক 
বইটির থেকে মার্সের দেখানো তিনটি কারণ ও তিনটি প্রাতীক্রয়ার কথা ফক্স 
উল্লেখ করেন । সাম্রাজ্যবাদের ষূগে 'রাটিশ উপানবেশ নীতির বদল ঘটল, 
উপাঁনবেশগুলি হল পঠাজ রগ্তানীর গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত । 

ভারতে সাম্রাজ্যবাদ যুগের নতুন বৈশিষ্ট্য হল, ?শল্পের কয়েকটি শাখার 
এবং কিছু ভাবী শিজ্পের উন্নয়ন, যা ব্রিটিশ ডোমিনিয়নের সহায়ক । যেমন, 
রেলওয়ে বন্ত্রপাতি মেরামত 1 কিন্তু তুলা শিল্পে উন্নয়ন নয়। ভারতীয় মিলে 
তৈরী সুতোর ওপর কর চাপল, টাকার 'বানময় মূল্যের কৌশলেও তারা 


ফক্স ৯৭ 


ক্ষাতগ্রন্ত হল । পাট শিল্প হল সম্পূর্ণ 'ব্রাটশ কাক্ষগত । এ সম্পর্কে ফন্জ 
কাঁমণ্টার্নের ৬ম্ঠ কংগ্রেসের প্রাসাঙ্গক উল্লেখ করেন। ভারতের মত সুদান 
মালয়, পূর্ব আফ্রকাতেও শিজ্পে বানয়োগ হল । পতীথবীর অনগ্রসর দেশ- 
গ্দুলকে ইংল্যান্ড একাই বাগে পেল । ১৯০০-১৯১৪-তে 'ব্রাটশ ও জামনি 
স্মম্রাজ্যবাদের মধ্যে পাঁথবীকে পুনার্ব ভাগের জন্য লড়াই হয়ে উঠল আনবার্ধ । 
নানা কৌশলে সাম্রাজ্যবিন্তার করা হল ইরাক ও প্যালেস্টাইনে। এইসব নতুন 
উপনিবেশ তৈরণর টাকা জোগাড় হল ভারত, আয়ালশ্ডি, অন্টরেলিয়া, কানাডা, 
নিউাজল্যাণ্ড, দাক্ষণ আঁফরকার লক্ষ লক্ষ শ্রামক ও কৃষকের থেকে । ১ম 
গবশ্বষুদ্ধে পঁণীজবাদের সার্বক স্ংকটের মধ্যেও হংলণ্ড তার অর্থনৌতক 
দুর্বলতা সব্েও উপাঁনবেশ বিজ্ঞার কমায় ন। 
উপানবেশে বিপ্লবী চেতনার প্রসার এবং পুীজবাদ পাঁথকীতে অর্থ- 
নোৌতক সংকটের গভীরতা, সাম্রাজ্যবাদের জোয়়ালকে উপানবেশে করে তুলল 
দুর্বহ, তার সন্ত্রাস হল আরো নিষ্ঠুর, আরো টির্মম। এর বিরুদ্ধে লড়াই 
কিন্তু বাড়ল বই কমল না, শ্রমজীবীর নেতৃত্বের পিছনে এল চাষী ও ছোট 
বুজেয়াদেরাবপুল অংশ ॥। এই বিপ্লবে গ্রামাঞ্চলে সমাজতান্বিক পুনগণঠিন 
প্রয়াস উল্লেখযোগ্য ॥ অক্টোবর বশ্লবের সাফল্য জাগিয়ে দিয়োছিল প্রেরণা ॥ 
চতুর্থ অধ্যায়ে ফক্স সাম্রাজ্যবাদের অধীনে ভারতীয় চাষী ও মজুরদের 
অবস্থার কথা বলেন এবং প্রসঙ্গত সাম্প্রনায়িক সম্পকেবি কথা আসে ( ১৯৩১- 
৩২ র অর্থনোতক স্ংকটের কালেও ভারতের রপ্তাননর পারমাণ আমদানীর 
থেকে বেশী । ভারতে প্রধান রগ্তানীর পাঁরমান আমদানদর থেকে বেশী । 
ভারতে প্রধান রপ্তানী তুলা, পাট, ডীদ্ভজ তৈল, চা, চামড়া, নানা শস্য । 
প্রধান আমদানী --যন্ত্রপাতি, ধাতুর জানস, তেল, রেলের যন্ত্রপাতি, মোটর- 
গাঁড়, রাসায়ানক ও কাগজ শিল্পের নানা কিছু । ষ্দ্ধের আগে 'ব্রটেনের 
তুলা শিষ্পজাত দ্রব্যের অদ্ধেকই যেত ভারতে ॥ অনেক উন্নয়নের জন্য ধণ- 
শোধের টাকা যেত, ঘর থেকে ইংরেজ শাসকদের মাইনে দেওয়া হত, ষ;ণ্ধের 
অস্ত কেনা হত। এ ভাবেই ইংল্যাশ্ডের কাছে ভারতের ওপানবোশক [নিভরতা 
বেড়ে যায় ! নেটিভ স্টেটে শিম্প নেই, হাসপাতল নেই, কিন্তু বন্য নিষ্চূরতায় 
শোষণ করা টাকায় রাজাদের, অন্তঃপূরের, সৈন্যদের, বৃটিশকে দেয় উপঢৌ- 
কনের, ইউরোপ ভ্রমণের ও রাক্ষিতা পোষার খরচ মেটানো হত। এই দামক্ত 
প্রভুরাই ?ছল ইংরেজ শাসনের প্রবলতম সমর্থক । বাংলা, অযোধ্যা, উত্তরপ্রদেশে 
রী করা হয়োছল কাঁষর সঙ্গে সংষোগাঁবহীন ধনবান জামার, আর জামদার 
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ও চাষীর মধ্যবত্তাঁ জনা দশেক উপপ্রজা ॥। তারা প্রত্যেকেই চাষাঁর কাছ থেকে 
আদায় নিত। এখানে আছে রায় তোয়ারী ভোগদখলী, যাতে চাষা জাম পায় 
সরাসার সরকার থেকে, খাজনাও দেয় সরকারকে । এই ব্যবস্থাকে মাল্স 
বলেছেন, ফরাসী কৃষি মালকানার ক্যাঁরকেচার ৷ কিন্তু এ ব্যবস্থাও গেছে 
শোষকের ও শোষণের বৃদ্ধিতে । চাষী ও গ্রামীণ কারুশিল্পী মহাজনের 
খপ্পরে পড়তে বাধ্য হয়, কলকারখানায় তৈরী সমন্ভা 'জিনিষের সঙ্গে প্রাতি- 
যো'গতায় না পেরে ধার করে, তার পরে অনাহারে মরে । খণশোধ করতে না 
পারলে হয়ে পড়ে মহাজনের খণদাস ।১ এটা হয়ে যায় বংশানুক্মিক, যার হাত 
থেকে আর নিন্তার মেলে না। বহক্ষেত্রেই সংগৃহীত ফসল আগাম নেওয়া 
টাকা শোধের জন্য চলে যায় মহাজনের কাছে । এখানে কেউ ইচ্ছে করলে 
কোনো মুক্তজাঁম নিতে পারে না. কারণ বিশাল অরণাভামি সরকারের কবলে । 
কেউ ইচ্ছে করলে শহরে গিয়ে বেতন ভোগা শ্রমিক হতে পারে না । 
পাঞ্জাবে চাষের সঙ্গে যন্ত নয় এমন মানুষের কাছে জমাবক্লী নাষদ্ধ। 
কিন্তু মহাজন জাঁম কনতে পারে। জমিদার, মহাজন, বণিকের সর্ব শান্তিময় 
প্লাস সাম্রাজ্যবাদী শাসনের শর্ত। কাঁষজাত পণ্যের দাম বাড়লেও, ধনশ 
চার ঘরে পয়সা এলেও উপাঁনবেশের গবীব চাষীর ভাগ্য বদল হয় না। 
কমবর্ধমান ধান ও গ্রাম্য হস্তাশল্পীদের ধ্বংস চাষীদের জমির পারমাণ 
দয়েছে কমিয়ে । ফলে চাষী, সৈন্য ও ভাঁখরীর পাঁরমাণ বাড়ছে । এদের 
মধ্যে বারা মাঁরয়া তারা গড়ে তোলে ভাকাভ বা গুস্ডার দল। ১৯২৭ এর 
সরকারী রিপোর্ট বলছে, বাঙালন চাষীর খাদ্য এমনই নীচু মানের যে, তা 
খেয়ে ইদুরও পাঁচ সপ্তাহ টঁকবে না। নুর্বল মানুষগুলো আকান্ত হয় 
সংক্রামক ব্যাঁধতে । ১৯৩২ সালে কলেরায় মরেছে ১,২০,০০০, ম্যালোরয়ায় 
৯৬০,০০০, ষক্ষমায় ৩৫০০০ আর আন্ত্রকে ১০,০০০ ইংরেজ লেখকরা যার 
দায় চাপিয়ে দেয় ভারতীয় অনগ্রসর রীতনীতির ওপর । ফক্স সুন্দর বলেন, 
ধর্ম ভারতীয় জনতার অন্যতম বক, ঠিক তেমনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রবল 
সমর্থক । '্রাটশরা তাই পুরোগহতদের শোষণকে পুরো সমর্থন করে । 
ভারতীয় সর্বহারার অবস্থা চাষীর থেকে একট ভাল। ছয় জনের পাঁর- 
বার হয়ত 'দনাঁপছদু পায় এক টাকা, যা থেকে খাবার, জামাকাপড়, ঘর ভাড়া, 
চাকৎসা ও খাই খরচা মেটানোর কথা । বাঙালী সুতো মজুররা পায় 
মাসিক নয় থেকে তাঁরশ টাকা, বোম্বাই ও আহমেদাবাদ-এ বারো থেকে 
ধতাঁরশটাকা । বাড়ীর সবাই মিলে কাজে না নামলে সব খরচ মেটানো সম্ভব 


১৯ 


হয় না। মালিকরা অনেক সময় বেতন দেয় দূমাস পরে, তখন ফোরম্যান আর 
ঠিকাদারদের স্থায় ঘুষ মেটাতে হয়। মালিকও দেরীতে আসা এবং কাজ 
খারাপের অজুহাতে টাকা কেটে নেয় ॥ কোনো কোনো শহরে মালিকের তৈরী 
দোকান থেকেই মজুর সওদা করতে বাধ্য । তাদের কাজের সময় ১০ থেকে 
১৪ ঘণ্টা,*সপ্তাহ শেষে বা বছর শেষে বরাদ্দ ছুট থাকে না, থাকে না কোনো 
বীমা । ক্ষাতপুরণ আইন নেহাতই কাগুজে । এ আইন প্রযোজ্য নয় ছোট 
কারখানার খনি, রেল ও ট্রামের মজুরদের এবং রাজা মস্ত্রীদের জন্য । 

ভারতশয় মজুরদের বাসস্থান শোচনীয় ॥ মালক দিয়েছে শুধু একটি 
করে বাক্স রাখার জায়গা ॥ তাদের ঘর মানে হল রান্নার জিনিসপন্র রাখার 
জায়গা ৷ ব্যারাকে এক একাট ঘরে গড়ে নয় জন বাস করে । অনেক সময় তারা 
চাঁদা তুলে একজনের ঘরণণকে ?নয়ে আসে যে ঘরের দেখাশুনো করে, সবাইকে 
রেধে দেয় । বাংলায় কলকাতার কাছের জাঁমর দাম বেশ চড়া । হাওড়ার 
কোনো কোনো অণ্লের জনবসাতির ঘনত্ব সব্বেচ্চি। পায়খানা ও নদমার 
ব্যবস্থাও যথেম্ট খারাপ । মাদ্রাজে শত শত মজুর বাস করে রাল্ভায় । কানপুরে 
[তন চতুর্থাংশ অংশে আছে ব্যান্তগত বাঁন্ত, যেখানের খুপারগুলো মানুষের 
বাসের অযোগ্য । সেগুলো আট বাই দশফুট, কোনো বারান্দা নেই, গোটা 
চারেক পাঁরবার থাকে একসঙ্গে ॥ গান্ধীবাদের লালনক্ষেত্র আহমেদাবাদ, 
যেখানে মল মালিকদের কাছ থেকে গান্ধী টাকা পয়সা .জোগাড় করেন, 
সেখানে মজুরদের বাসম্থান ভয়াবহ £ ৯২% বাড়ি এক ঘরের, 'িম্কাশন 
ব্যবস্থা ভালো নয়, আলো বাতাস ঢোকে না, জল সরবরাহ একেবারে কম. 
পায়খানা নেই বললেই চলে । খাবার ব্যবস্থাও তখৈবচ । হিন্দু মজুররা 
নরামিশাষা, কিন্তু দুধ, ঘি, জোগাজ করতে পারে না, শাক সাব্দ্র ফলের 
দাম তাদের কেনার ক্ষমতার বাইরে ॥ 

চা বাগানের মঞজ্ররা এসেছে ধ্বংস হয়ে যাওয়া জামহারা চাষীদের মধ। 
থেকে ।১৯* বাগানের মা'লকরা আড়কাণঠ পাঠিয়ে দেয় গ্রামে গ্রামে, থিণ? দেস্ক 
সস্ভাব্য মজহরদের, বাগানে পৌছে তারা হয়ে পড়ে করুণার পাত্র । 'ধণ” শোধ 
হয় না,তাই চাকরার চুঁন্তর মেয়াদ বাড়ে । বাগানগুলোতেচার থেকেদশ বছরেব 
1শশু মজুর সহজেই চোখে পড়ে । এরা ভোগে ম্যালোরয়া, আমাশা, যক্ষমাক়্ । 
মজুরদের বাইরের বারুর সঙ্গে কথা বলা 'িনষেধ । এই অবস্থা থেকে মরিয়া স্ত্রাঁ 
পুরুষের ইচ্ছে করে পালাতে ॥ ম্যানেজারের হাতে তরূণণর শ্লীলতাহানি আর 
মজবরধনগ্রহ আদালতে গেলেও আনিবাধ'ভাবে শেষ হয় বেকসুর্র খালাসে । 
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মজুরদের নিপীড়ন বাড়াতে জাত ও ধরমমগত সংস্কারের ব্যবহার করা 
হয় সুচতুর ভাবে । ভারতে প্রায় ২২টর *বেশন ভিন্ন ভাষাভাষী গোম্ঠী 
সাছে যাদের প্রত্যেকাঁটতে আছে দশ মিলিয়ন লোক । ৬টি প্রধান ধর্মীব*বাস 
নাছে ভারতে, যাঁদও প্রধান হল হন্দু ও মুসলমান । এদের মধ্যে বিরোধ 
লাগিয়ে দয়েছে ইংরেজ । এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে হত্যাকাণ্ড ও ঘৃণ্য 
বিপষয়ি চালায় ভবঘুরে রহস্যময় একদল লোক । যেমন, ১৯৩২ সালে মে জুন 
শ্নাসে বোম্বাই ডক ধর্মঘটের পর হন্দ্‌ মুসলমান রচিত এক্য ভাঙার চেষ্টা হয়, 
দাঙ্গাবাজ নেতাদের সামান্য জামনে মান্ত দেওয়া হয় আরো রন্তারন্তি ঘটানোর 
জন্য । ইংরেজ কাগজগুলো নীতিবাগীশ হয়ে হা হাঁ করে উঠল, এ দমন না 
করলে কয়েকদিনের মধ্যে দেশটা ঢলে যাবে ধর্ষক ও বিপষ'য়কারীদের হাতের 
মুঠোয় । ভারা উল্লেখ করতে ভুলে যায় পশ্যচিটকংসক মুসলমান হওয়ায় 
হিন্দুরা যায় ক্ষেপে । মোদনীপ্দরে পাঁড়নমলক কর চাপল হিন্দুদের ওপর, 
তবে উচ্চশ্রেণর এবং মুসলমান ও খৃষ্টানদের ওপরে নয়। সরকার এভাবে 
দাঙ্গা বাঁধয়ে দেবার পথ তৈরী করে । ১৯০১ সালে রেঙ্গুনের 1ব্রাট ধর্মঘটে 
হধরেজ ইচ্ছে ক'রে হিন্দু ও স্থানীয় কমাঁদের মধ্যে ঝগড়া নাঁধিয়ে দেয় । 
ইংরেজ সাংবাদিক কখনই ব্যাখ্যা করোনি কেন বৃটিশ সৈনা ও সশস্ত্র প্যালস 
তাদের সশস্ত্র গাড়ী থাকা সত্তেও এসব দমন করতে পারো ন। কিন্তু যেখানেই 
সাম্লাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কোনো জন অভ্যুর্খান হয়েছে সেখানেই সঙ্গে সঙ্গে সব 
চেয়ে বেশন পাঁরমাণ সৈন্য নামাতে দেরী হয়গন। তবে সব দোষ 'ব্রাটশ 
পামাজ্যবাদের ঘাড়ে চাপানোটাও বোকামি । অনেক বেপরোয়া লড়াইয়ের কারণ 
বিশ্দ্ধভাবেই অর্থনৌতিক । কিন্তু সেগুলিকে চালানো হয় সাম্প্রদায়িক বলে, 
যেমন, আলোয়ার রাজ্যের কৃষক অভ্যুর্থান। 

ফক্স লক্ষ্য করেছেন যে ভারতে সাম্রাজ্যবাদ ?বরোধী আন্দোলনের প্রভাব 
দেশীয় সৈন্যবাহিনঈতে নেই । ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে সম্প্রতি ৪ কোম্পান' 
সৈন্য ৪টি 'বাভন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের লোক দিয়ে গড়া হয়েছে । যখন শিখ 
চাষীদের শাসকদের প্রাতি ঘ্‌ণা বাড়ীছল তীব্রভাবে, তখনই কিন্তু ভেঙে ফেলা 
হল শিখ রোজমেণ্ট । ভারতীয় সংবিধানে 'নবচিন আঁধকারের তারতম্য করে 
হন্দ; ও মুসলমানের ভিরোধকে জইয়ে রাখা হয়েছে । ইংরেজ তৈরী করেছে 
তার সমর্থক এক বিশেষ মারকুটে মুসলমান সম্প্রদায়, এমন এক দলের নেতা 
হল আগাখান, যে ধর্মের পথ দিয়ে 'ত্রাটশ সরকারের সমর্থন করে বায়। 
এইভাবে জাতীয় ও ধম্ীয় সংস্কারকে নিজস্বার্থে ব্যবহার ক'রে ও তাদের মধ্যে 
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ভাগাভাগি জিইয়ে রেখে ইংরেজ রাশিয়ার জারদেরও ছাঁড়য়ে গেছে । 

এ অধ্যায়ের গোড়াতেই ফক্স বলেন ভারতে 'ব্রাটিশ উপাঁনবোৌশক নীতির 
বিকাশের চারটি গুরুত্বপূর্ণ পষয়ি আছে।১২ ১ম হল শিক্প পঠজর ডাকাতিয়া 
নীতি, যা দ্রুত ধ্বংস করাছল পুরোনো এাশয়াঁটক অর্থনীতকে। ১৮৫৭র 
বিদ্রোহ আগুন আর তলোয়ারের সাহায্যে দমন ক'রে বৃটিশ বুজেয়ারা সামন্তও 
মহাজনা ৬গদের সঙ্গে আতাতকে করে তুলল শস্ত । এগোল ভারতের 'অগ্রগাঁত'র 
[দিকে । এই 'অগ্রগাত'র পাঁরিচয় রাষ্তা, রেলপথ, সেচব্যবস্থা, িশ্বাঁবদ্যালয় 
স্থাপনে । মার্কস বলেছেন রেলব্যবস্থা ভারতীয়দের কাছে অর্থহঈন কারণ এর 
মারফত গাঁয়ের উৎপন দ্ুব্য যায় বন্দরে, সিদ্ধ করে 'ব্রিটিশের আঁভসান্ধি 1৯৩ 
কন্্রাক্ররা দুনাতিপ্রাণ ব'লে সেচের খরচ গেল বেড়ে । ট্যাক্স বাড়ল এবং 
কৃষক বাধ্য হল খাদ্যদ্রব্যের পারবর্তে ইংরেজ শাসকদের পছন্দসই উৎপাদনে । 
এসবের ফলেই হিন্দুমুসলমান চাষীরা ষড়যন্ত্র ও ডাকাতি করেছে, মহাজনকে 
আকবুমণ করেছে । ২য় হল, রাজনোতিক শান্ত হিসেবে নৌটভ ভারতীয় বুজ্বোঁ 
যাদের উদয়ের কাল । তবে এরা, ফক্স্রের মতে এদের আঁধকাংশই, বৃটিশ 
সাম্রাজ্যবাদের বিরোধননয়, সঙ্গী । বোম্বাইয়ের সুতাকল মজুররা অল্প 
অগ্রগাতি সম্ভব করেছিল এবং ভারতীয় 'নমতারা আসাছল রাজনীতিতে । 
যাঁদ ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে এই 'নিমতাদের ভূমিকা হয়ে পড়েছিল 
গৌণ । এই প্রাতষ্ঠানে তরুণ বুজোয়া এবং জাঁমদার মহাজনের আঁতাত 
বৃটিশ শাসনের ভীত্বকেই করে প্রশস্ত । বৃটিশরা এসময় ভারতীয় আই. 
শিস. এস.-দের মোটা মাইনের চাকরা দিল, দ?-একাঁটি আগুলিক স্বায়ত্ত শাসনের 
প্রহসনাত্মক প্রচেষ্টা দেখাল । ৩য় পযয়ি এল সাম্রাজ্যবাদের যুগে ॥ তখন ভাবত 
হল বাজার ও কাঁচামাল জোগাডের কেন্দ্র এবং পাঁজর চালান বেড়ে গেল। 
এর প্রাতীক্রয়াতেই অবশা জেগোঁছল জাতীর মযন্ত আন্দোলন । এর প্রথম 
প্রকাশ সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে, তিলকের গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদে, ১৯০৭ - 
০১৯ এর জনসংগ্রামে, ১৯১৪-র পীক্বাদী স্ংকটে । ১৯১৮--২২ লক্ষ লক্ষ 
ভারতীয় জনগণ 'ব্রাটশ সাম্রাজাবাদের 'বরুদ্ধে জীবন মরণ যুদ্ধে নামলেও 
সামায়ক পরাজয় হয় আর ভারতীয় বুজেয়ারা করে পুরোপনুর বিশবাস 
ঘাতকতা। এর্থ পধয়ি হল--১৯২৮ এর ইংরেজননীতি । এ সময় লক্ষ লক্ষ 
ভারতীয় যেমন 'বিপ্লবা ক্বণ্টে এল তেমাঁন জাতীয় বুজোয়ারা এবার খোলাধ্দাল 
হয়ে উঠল প্রাতাবপ্লবী । ১৯০৭--১৯১৯ সর্বহারা শ্রেণীর অংশগ্রহণ ছিল 
স্বতঃস্ফৃত" এবার তারা ভারতশির বিপ্লবের নেতৃত্ব নেবার জন্য সংগ্রামে নামল £ 


১৬ 


সমস্ত বুজোয়া রাজনৌতিক দলগীল ॥ হিকস্‌ ও চাঁর্চলের মত লোকরা বলে- 
ছিল তরবা'র দিয়ে পাওয়া ভারতকে তাঁবে রাখতে হবে তরধাঁর দিয়েই ॥ 
ভারতকে শোষণ করা লাভের বখরা নেবার ব্যাপারে লেবার পাঁর্টর নেতাদের 
আগ্রহ ছিল যথেন্ট যা আলাভয়ের বা ব্রেইলস ফোর্ড-এর মন্তব্যে স্পন্ট । 
ভারতীয় অর্থনীতক্কে করে তোলা হল ব্রিটশ অর্থনীতর লেজুড় ই 
ইংরেজ সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হল অদ্ধেক জমি, বাকি অর্ধেক গেল 
জাঁমদার ও সামন্ত রাজাদের হাতে যারা আবার 'ব্রাটশ সরকারের অধশন ॥ 
ইংল্যাণ্ড সরকারণ খরচ, খণের সুদ প্রভীতির নাম ক'রে ৩৫ মালয়ন ম্টাল 
বছরে নিয়ে চলে যায় । ভারতে শ্রেণধ সংগ্রামের অদ্ভূত “চেহারা বুঝতে হলে 
ভারতীয় অর্থনীতির অদ্ভুত উপানবোশিক চেহারাটা বোঝা দরকার । ভারত 
কৃষিপ্রধান দেশ, যার আগেকার আত্মনির্ভর কীাঁষ অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে গেল 
পহাঁজবাদের দ্বারা । প:জবাদ পুরোনো এশিয়াটিক অর্থনীতিকে ভেঙে লক্ষ 
লক্ষ চাষীর জীবনে এনেছে দুঃখকম্ট ও অনশন আর সে দেশের উৎপাদক 
শল্তর বিকাশ হর না। ভারতের মত দেশে সাম্রাজ্যবাদ 'কন্তু সৃষ্ট করে দ্বন্দ 
যা কৃষক মজুরের বিপ্লবের দ্বারাই সমাধা হতে পারে । সে কথা লোনন 
বলেছেন “ডেভেলাপমেন্ট অফ ক্যাপটািলিজম ইন রাঁশয়া”য় । ভারতে মজুর 
শ্রেণী সবচেয়ে দুরবস্থায় আছে । খেতে বা কারখানায় কাজ নেই। লেবার 
পা, ভারতীয় লেবার পাট এবং রায়ের মত রোৌনগেড তাত্বকরা ভান করেন 
যেন ৩,রতে প:াজবাদের অসীম বিকাশ সম্ভব 1১৪ এরা উপানবেশে পঠীজ- 
বাদের বিকাশ নীতি বিষয়ে পূরোপ্ীর অন্দর । সাম্রাজ্যবাদ তো পাজি রন্তানির 
মাধ্যমে ও চাষীদের সামন্ত পদ্ধতিতে বণনা অব্যাহত রেখে ভারতকে কলোন' 
করে রাখতে চায় । ভারতীয় বস্ত্র শিল্প অভ্যন্তর বাজার গড়তে পারে নী, 
আবার ভারতীয় জনগণের ক্রয়ক্ষমতা নেই বলে বাইরের বাজার খ*জতে হয় এবং 
ল্যাঙ্কাশায়ারের উৎপাদনের সঙ্গে সংঘাত বাধে 1১৫ ১৯২৯ এর কষ 'বষয়ক 
রাজকীয় কাঁমশন মহাজনের পাঁজবাদন চাষী হতে পারার ও কার্াবকাশের কথা 
বলে। বোম্বাই এ দাঁরদ্ু চাষীদের দখলচ্যুত করা হচ্ছে । এর প্রাতিবাদও হচ্ছে। 
১৯৩০-এ লেবার গভনমেপ্ট হুইটলে কমিশন মারফত ভারতীয় সর্বহারাদের 
অবস্থানের উন্নাতির কথা বললেও তা হয়নি। কৃষিতে জনসংখ্যা বাড়লেও 
আণ্চীলক শিল্পে আরোপত হল নানা অসহীবধা ও বাধা । নব্বই এর দর্শক 
থেকে সাম্াজ্যবাদধ য্‌দ্ধের কাল পর্যন্ত ভারতীয় শিল্পের উন্নাত হয়েছে যং 
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সামান্য । আদতে 'ব্রাটশ 'রিফার্মজম ভারতনয় জনগণকে প্রকৃত কোনো কন সেশন 
দেওয়ার বরোধী । ভারতীয় লোহা ও স্টীল শজ্পের রক্ষায় তাদের কোনো 
আগ্রহ নেই, যাঁদও টাটার ফার্মে ব্রাটিশ পাঁজ 'বাঁনয়োগের আগ্রহ ছিল 1৯৬ 
সব ব্যাঙ্কই ছিল ইংরাজ চালত,তারা দেশঈ শিল্পকে দিল 'পাছয়ে । চাষবাষের 
সঙ্গে যুক্ত বাভন্ন বাঁণাঁজ্যক প্রযুক্তি ও লেনদেন খাজনা বৃদ্ধির স্বার্থেই করা 
হয়। ভারতে পূরো সরকার? ব্যবস্থাটাও একেবারে ওপানিবোশক। নিঃস্ব চাষীকে 
শুষে নেওয়া টাকায় তৈরী হয় দিল্লীর বিলাসবহুল রাজবাড়ি, পালামেন্ট, মন্ত্রী 
ও সেক্লেটারীদের ঘরবাঁড় ! ভাইসরয় আইনসভায় বাতিল কোনো আইনকেও 
করে তুলতে পারেন শীস্তমানঃ যেমন ১৯২৯-এ অভারতাীয় কমন্যানম্টদের 
ঘবতাড়ন আইন ৷ তান পালামেণ্টকেও ভিসামস করতে পারেন, যতোঁদন ইচ্ছে 
না ডাকতে পারেন! বছরে একাদন যখন ব্রিটিশ ক্যাঁবনেটে ভারত সংক্রান্ত 
1রপোর্ট পেশ করতেন ভাইসরয়, তখন আধকাংশ সভ্য থাকতেন অনুপাস্থিত 
আর কোনো দল কোনো বিরোধিতা করত না! ১৯০৯ এই ভারত*পেল প্রথম 
গুরুত্বপূর্ণ সাধবধানক 'রফর্ম কেন্দ্রীয় ও আশ্টীলক আইন সভা ম্থাপন ক'রে, 
বাঁদও কার্যতঃ এদের কোন ক্ষমতা ছিল না । ভা-ও ১৯০৫-এর রুশ বিপ্লবের 
পর শান্তশালী বিপ্লবী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সামনে তারা বিব্রত হয়েছিল 
বলেই । ১৯১৪-১৮-র সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ 'ব্রটশ সাম্রাজে। এনে দেয় সংকট । 
দাক্ষণ আফ্রকা ও আয়ালাণ্ডের প্রকাশ্য শবদ্ধোহ এবং ভারতে সশস্ত্র [বদ্রোহের 
প্রয়াস সরকারকে ভৃত করে । য্ধকালে পঠাজবাদ বিকাশের সাময়িক দ্রুত 
সুযোগ পাওয়া ভারতীয় বুজোঁয়ারা বেশ রিফমেরি ওপর জোর 'দাচ্ছল । 
১৯১৯ সালে চেম্সফোর্ড মণ্টাগু সংস্কার 1হসেবে ব্রিটিশ সরকার ও 
নৌটভ বুজেয়াদের দ্বৈত শাসন চালু হুল এবং ডোমানয়ন হোম রুল 
প্রতিশ্রুত হল । তবে এ যে চতুর কৌশল তা ভোটাধিকার প্রান্তের সংখ্যা 
( ৩২০ মিলিয়নের মধ্যে ৮ মিলিয়ন ) দিয়ে বোবা যায় । সাইমন কমিশনের 
সংস্কার প্রন্তাবগুঁলির বৈশিষ্ট্য হল গান্ধী ও কংগ্রেসী নেতাদের মুখোশ 
পুরোপাীর খুলে না দিয়ে কাধকরী করা যেত না ১৭ এই কাঁমশন ভারতীয় 
বুজেয়াদের কোনো কনসেশন না দিয়েই সামাজ্যবাদাবরোধী কীষাঁবপ্রবের 
হুমাকর বিরুদ্ধে প্রাতবিপ্রবী শান্তগ্দলর এঁকা চেয়োছল । গোলটোবল 
বৈঠকে গান্ধী চেষ্টা করলেন 'ব্রাটশ সাম্রাজ্যবাদের বির:ম্ধে লড়াইয়ের এক 
শোভন চেহারা বজায় রাখতে এবং ভারতীয় জনগণকে ঠকাতে ॥ £এই বৈঠকে 
যোগদানকারী নোটভ 'প্র“্স, শিল্পপতি, সাম্রাজ্যধাদের এজেন্টরা দাবা করল 
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নতুন সংাঁবধান যাতে মুসলমান বড় জমদাররা প্রয়োজনীয় সুযোগ স্বাবধা 
পায়। গান্ধী বিশ্রাম করে নিলেন জেলের সম্যটে, যাতে ?তন1টি কামরা, বাগান, 
বিশেষ ভৃত্য আছে । আন্দোলন দ্রুত তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছিল ব'লে 
১৯৩০-এ আইন অমান্য আন্দোলন তুলে নেওয়া হল, সরকারও শুধু অহিংস 
আন্দোলন কারীদের মুক্তি দতে রাজা হল । গাম্ধধ আদায় করলেন সমদদ্রুতীরে 
থেকে সামান্য লবণ তৈরীর অনুমাত এবং বাঁধ্চু চাষীদের বাজেয়াপ্ত সম্পার্ত । 
১৯২৮-এ গ্রেপ্তার হওয়া মীরাট এর কমন্যানিষ্টরা,৯৮ পন্লশ অত্যাচার বিরোধন 
শ্রামক, কৃষক, ব্যাদ্ধজীবীরা জেলেই রয়ে গেলেন, ভগৎ সং ও তার সঙ্গীদের 
দিওয়া হল ফাঁসি । গান্ধী ও ভারতীয় বুজেয়াদের [িব*বাসঘাতকতা জনগণের 
মধ্যে জাগাল প্রাতবাদের সতেজ নবীন তরঙ্গ । জনগণের চাপে ১৯২৭-র 
মাদ্রাজ কংগ্রেস স্বাধীনতা চাইতে বাধ্য হলেও ১৯২৮ র কলকাতা সম্মেলনে 
গাশ্ধন তা ভেতর থেকে ভেঙে দিতে সক্ষম হলেন । সব্হারা শান্ত ও জন 
আন্দোলনের চাপে ১৯২৯ লাহোর কংগ্রেস ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করে। গান্ধীর ভাকা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে জনগণ গ্রামে প্ালসের সঙ্গে বুদ্ধ 
ক'রে, উত্তর পাঁশ্চম সীমান্তে কাষাঁবদ্রোহের পতাকা তুলে, পেশোয়ার ও শোলা- 
পুর অবরুদ্ধ ক'রে, বোম্বাই ও করাচীতে জনধর্মঘউ সংগাঁঠিত করলে গান্ধা 
পুত এই সব 'হংসাত্ক কাজকর্মের দবরোঁধতা করলেন । জেলে 'গয়েই বিশ্বাস- 
ঘাতকতা করার জন্ম আলোচনা শুর করলেন । বামপন্হী” জওহরলাল 
আরউইন গান্ধী চুন্তিকে যুদ্ধাবসান ঘোষণা ক'রে ১উকাল । মনৃস্ত পেয়ে বরেণ্য 
মহলা ও ইংরেজ রিফাঁমস্ট প্রেসের ভ্তবোচ্চারকদের দ্বারা পাঁরবৃত হয়ে গাম্ধ? 
মাকডোনাল্ড ও তার সবচেয়ে প্রাতীক্রয়াশীল সহকমার্দের সঙ্গে ২য় গোল- 
টোবল বৈঠকে বসতে এলেন । আবার [হংসাত্মক জন আন্দোলন শুর, হলে 
ভাইসরয় গান্ধীকে কারাকক্ষের সন্যটে তুলে রাখলেন । হাঁতিহাস আর কখনো 
এমন অদ্ভুত প্রাতানাঁধ দ্বারা এমন ধূর্ততায় চালিত হয় ?ন। 

ষম্ঠ অধ্যায়ের নাম--ভারতে বিপ্লবী আন্দোলন । ১৮৮৫ থেকে এ হীতি- 
বৃন্তের সুচনা । বাঁণক জমিদার, আইনজ্ঞ গিছদ মিলমালিকদের সংগঠন ছিল 
ভারতের জাতীয় কংগ্রেস । ১৯০৫-এর পর বিশেষতঃ ১৮৯৭ থেকে 1িবপ্লবা 
আন্দোলনের জোয়ার নামে । শিল্পাঁবন্ভারের ব্যর্থতা, বন্তদ্রব্যে শুক্ক আঁধক্য 
ক্ষুধা ও প্লেগের আকুমণ, এই জোয়ারের পিছনে কাজ করেছে । একদল তরুণ 
হিন্দু ?তলকের জাতীয় প্রতিবাদের সামিল হয়ে ইংরেজ আঁফসারদের ওপর 
কয়েকটি সন্ত্রাসবাদ কার্যকলাপ চালায় । বপ্পবী আন্দোলন থ"ভীকরণের 
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উদ্দেশে বঙ্গ 'দ্বিশ্ডাকরণ প্রস্তাব হয়, ফলে বিপ্লবী পেটিবৃজেয়া তরুণরা 
হাজারে হাজারে কংগ্রেসে যোগদান করে, দ্রুত তারা নরমপন্হখ ও গরমপন্হণ 
দলে বিভন্ত হয়ে যার । সন্তভ্রাসবাদশ কার্যকলাপ এমনাক লণ্ডনে ও পেশিছোঁছল । 
সার কার্জন উইলির হত্যা তার উদাহরণ ৷ ১৯০৮ এর সময় ভারতীয় শ্রমজীবণ 
শ্রেণী জাতীয় মস্ত সংগ্রামে প্রত্যক্ষ অংশ নেয়, বোম্বাইতে সৃতাকল মজুরদের 
সাধারণ ধমণ্ঘট, রান্তায় তিনাদনের বুদ্ধ ও ব্যারিকেডের কথা লোননও লিখে- 
ছিলেন । ফলে দেশব্যাপন অত্যাচার; কারারোধ, ফাঁস প্রভাতি বেড়ে যায়। 
প্রকৃত বিপ্লবী আদ্দোলন. ফক্পের মতে, শুরু হয় ১৯১৪-১৮ কালে । রাশিয়ায় 
শ্রামকাঁবপ্রবের জয়, জার আঁধকৃত মধ্য এঁশয়ার কলোনীগুলর মান্তর 
প্রতিক্রিয়া ছাঁড়য়ে পড়ে আফগানিস্তানে, আন্দোলনের বিপ্লবী চাঁরন্ত্র গড়ে উঠতে 
থাকে সমগ্র এঁশয়ায় । এমন পারাস্থিততে গান্ধণ প্রচার করোছিলেন অপ্রত্যঙ্ষ 
1বরোধিতা ও আইন অমান্যের তত্ব । অমৃতসর এবং অন্যান্য স্থানে ব্যাপক 
মানুষের গলিতে মৃতু কংগ্রেস নেতৃত্বকে বিচালত করে 'ন। প্রত্যন্ত দাক্ষনে 
মোপলা কৃষকরা হাতে অস্ত নিয়ে আট মাস ব্রিটিশ সৈন্যের বিরুদ্ধে নেমোছিল, 
ফলে তাদের গ্রাম তছনছ হয় ও হাজার হাজার মানুষ গুলিতে মারা যায় ॥ এক 
ট্রেন ভারত মোপলার দমবন্ধ হয়ে মত্যুর কুখ্যাত ঘটনা অন্ধকৃপ হত্যার থেকেও 
ভয়ঙ্কর 1১৯ এরই প্রাতধবান মেলে হিন্দু মহাজন ও জাঁমদারদের 'বরুদ্ধে 
1শখদের লড়াইয়ে এবং খাজনা ও টাক্স না দেওয়ার আন্দোলনে । ১৯১৮-২৯ 
ভারতীয় শ্রীমকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ । দীঘ" ধর্মঘট ও প্লস ও সৈন্যদের 
সঙ্গে রন্তান্ত সংঘর্ষ, ১৯২০-২১এ বাংলায় ধর্মঘটে ২.৬০০,০০ কাজের দিন নস্ট, 
১৯২০র ট্ৈড ইউনয়ন প্রথম কংগ্রেসে &০০,০০০ শ্রমকের এঁক্যবদ্ধতা এর 
পাঁরচয় বহন করে । এ সময় রাজনীতাঁবদদের মূখে ছিল ভারতে বলশোঁভকতা 
বাদ্ধর কথা । 

£বপ্লবের দট শ্শাবর পাঁরিন্কার হয়ে আছে । খাজনা ও ট্যাক্স দিতে 
অস্বন্কার চূড়ান্ত হয়ে ওঠে বারদোীলতে । কংগ্রেসের এক কমিটি কৃষকদের 
খাজনা বেধে দিতে এবং জাঁমদারে আইন অধিকারে হস্তক্ষেপ না করার কথ। 
বলে আসে । ১৯২২ থেকেই নেতারা আত্মসমর্পণ করে বসে ইংরেজ সরকারের 
কাছে, যাদ ও দাশ, বোস ও দুই নেহেরু তাঁদের বৈগ্লাবক বাক্যাংশ ব্যবহারে 
কিছু পাঁরমাণে সফল হয়েছিলেন । ১৯২৪ এ বোন্বের সৃতাকলে, কলকাতার 
সুতাকলে এবং রেলওয়েতে ধর্মঘট এবং কমহানিষ্টদের শ্রমজীবী সংগঠন গঞ্জে 
তোলা 'বাশম্ট ঘটনা । ১৯২৪-এ প্রথম ভারতীয় কমানিষ্টের গ্রেপ্তার এবং 
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কানপুরে দপর্ঘ কালীন কারাবাস ঘোঁষত হয়। ১৯২৮-এ সর্বভারতীয় 
ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে বিশ্লবণ প্রভাব আসে । সম্রাটকে ফেলে দেবার য্উ- 
যন্তের আীভযোগে মীরাটে কম্যানিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের, গ্রেপ্তার করা হয় । 
টাটা জ্টল, কলকাতার পাট শ্রমিক ও শহরের ধাঙড়দের ধমাঘট, িললুম্াও 
দাক্ষণের রেলকর্মচারীদের ধর্মঘট হয় । বেতন বাড়ানো এবং ট্রেড ইউনিয়ন 
স্বীকাতির দাবীতে ণগরাঁন কামগার' (লাল পতাকা)২১ ইডীনয়নের ষাট হাজ্জার 
সভ্ের আন্দোলন এীতহাঁসক ঘটনা । মীরাট ষড়যন্ত্রদের গ্রেপ্তার, পাঁচবছর 
ধরে বিচার, কঠোর দণ্ড, একজন আঁভিযুক্তের কারাগারে মৃত পৃঁথবনীর জনমত 
তোলপাড় করোছিল । ম্যাকডোনাঞ্ডের "দ্বিতীয় লেবার সরকারের প্ররোচনাতেই 
মীরাটের বন্দীরা ইংল্যান্ড থেকে সাক্ষী ও পরামর্শদাতা আনতে পারল না। 
ইংরেজ সাম্রাজাবাদের প্রকাশ্য এজেপ্ট জোসী ও চমনলালকে আমন্টারডাষ্ে 
যেতে বাধাঁদয়োছিল কংগ্রেসী 1বপ্লবীরা, কিন্তু আরো বিপজ্জনক শত্রু হল 
“বাম” ন্যাশনাল (িফাঁমস্টরা২২-বোস, ছোট নেহেরু, রেলওয়ে নেতা রুইকার, 
[গরাঁন কামগার থেকে ছিন্ন হয়ে আসা অংশের নেতা কানডালকার ও কমন্যানম্ট 
রেনিগেড রায় ।২০ কংগ্রেস ও জাতীয় বুজোঁয়াদের এই এজেন্টেরা চালাচ্ছে 
জনীপ্রয় বিক্ষোভ, ?বপ্লব ও সমাজতন্দ্বের কথা । কন্তু কার্যতঃ ধর্মঘটের পর 
ধর্মঘটে বিশ্বাসঘাতকতা, সমঝোতা, তদন্ত কামশন ইত্যাঁদ পধাজবাদণ 
প্রতারণার বাবতীয় প্রক্রিয়াই ব্যবহার করে। ধকন্তু এতদসত্বে ও বোম্বাই, 
শোলাপুর, নাগপুরের শ্রমজশীবীরা দৌখয়েছেন আকৰুমণমুখী সংগ্রামও তারা 
করতে পারে । শোলাপুরে সৈন্য প্ীলস এবং জাতীয় ভলাশ্টিয়ারদের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম, দাঁক্ষণ ভারতের 'ত্রপুরে 2 কীঁষশ্রীমকদের ধর্মঘট, বেরার-এ কৃষক 
আন্দোলন, বোম্বাই সুতাকল মজুরদের বিপ্লবী প্রয়াস, ডক কম্দের দ্ধ 
ধর্মঘট (১৯৩২ ) তার পাঁরিচয় দেয় । ১৯৩৩-এ আহমেদাবাদে সুতাকলের 
ধর্মঘটের সময় গান্ধী অনাহৃত নেতৃত্ব নিয়ে আধপেটা তাঁতীদের বেতন কমাতেই 
সচেষ্ট ছিলেন আর মিল মালকরা ছিলেন গান্ধীতহাবিলের সবচেয়ে সহ 
দাতা । 

এইখানে ফক্স ভিনদেশশ সহযোদ্ধাদের পথ নির্দেশে প্রয়াসী হয়েছেন। 
শ্রমজীবী প্রেস স্থাপন, তাদের সংগঠিত করা, পীঁজবাদশী জাতীয় কংগ্রেসের 
লেজুড় করতে না দেওয়া, কৃষি ও বাগিচা শ্রামকদের লড়াইয়ের মধ্যে আনা, 
দেশব্যাপণ ট্রেড ইউনিয়ন এঁক্য গড়ার কথা বলেছেন তান স্পন্ট করে। তাঁর 
মতে ভারতের তংকালীন প্রধান সমস্যা হল কৃষক সমস্যা, প্রয়োজন কৃধক 


২৭ 


[বদ্লব। কাম্মর ও আলোয়ার-এর সাম্প্রাতক অভ্যু্থান, মহাজন ও খাজনা 
সংগ্রহ কারীদের বিরুম্ধে যুম্ধ, উত্তর পাশ্চম সীমান্ত অণ্চলের উপজাতিদের 
সশস্ত্র সংগ্রাম দেখাচ্ছে কৃষক সংগ্রাম দ্রুত সাবালক হচ্ছে । কৃষক বন্ধ ও 
শ্রমক অভ্যুত্থান একত্র করার পথেই আসবে ভারতের মনন্ত। ১৮৪৮ র 
ইউরোপীয় দবপ্লব, ১৯০৫ ও ১৯১৭ র রূশ দবপ্লব, ১৯২৬-এর চীন বিপ্লব 
দেখাচেহ যে পৃবোন্ত কৃষক শ্রমিক সংযত সংগ্রাম সাফল্য পেতে পারে মাল্সাঁয় 
মতবাদ গভীত্তক 'ব্লবাীঁ পাঁট'র নেতৃত্বেই । ভারতীয় কমনাঁনষ্ট পার্টর 
ক্লূল্যায়নও লক্ষনীয় । ১৯২৩ এ স্থাপিত কমন্যানষ্ট পাও বিপ্লবী কমাঁদের 
পার্ট নয়, একদল বুদ্ধিজীবীর পার্ট । ১৯২৮ থেকে গোপনে মজনর ও 
বুম্ধজীবীদের নিয়ে এর একটা সব ভারতীয় চেহারা দেবাঝ চেষ্টা হয়” কিন্ত 
১৯৩১ এর আগে তা যথার্থভাবে গাঠত বলা যায় না। তখনই বিশ্লবা 
কর্মের প্রকৃত এক খসড়া কর্মসূচী নেওয়া হয় ॥ তাতে পাঁরজ্কার ভাবে বলা 
হয় ভারতীয় বিপ্লবের চারন্র সাম্রাজ্যবাদ িবরোধণ, লড়াই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী 
সামন্ত জমিদার, মহাজন ও বাঁণকদের বরুদ্ধে। এদের সঙ্গে সংযোগ রেখে 
ভারতীয় বুজোয়া নেতারা স্বাধীনতা সংগ্লামকে ঠকাচ্ছে, কীষ সমস্যার কোনো 
চুড়ান্ত সমাধান করতে 'দচ্ছে না । এই কর্মসূচীর বর্তমান পযয়ি হল 
বুয়া গণতান্ত্রক বিপ্লব, তা সফল হবে জাতীয় অভ্যর্থান মারফৎ 'ব্রাটশ 
শাসন উচ্ছেদ ক'রে, সর্বহারা ও কুকের গণতান্ত্ুক একনায়কত্বের সোভিয়েত 
ব্যবস্থা স্থাপন ক'রে 1২৪ 

ভারতে সবসময়ে বিপ্লব? যে শ্রেণী তা হল বর্বহারা ৷ তাদের মাত্মসচেতন 
করে তোলা এবং জাতীয় সংস্কারবাদের হাত থেকে মস্ত ক'রে ফেলার জন্য 
খনজেদের রাজনোতিক দল প্রয়োজন। এইদল সর্বহারা পদ্ধাততে 
ভ্রারতয় জাতীয় বিপ্লবকে নেতৃত্ব দিতে শুর; করেছে । দুটো মৌল বিপদ 
ভারতীয় কমন্যানম্টদের সামনে আছে, একটা হল- জাতীয় ব্দজেয়াদের 
গ্রাতাঁব্লবী এবং 'দ্বিতীয়াট, শ্রমজীবীদের ভেতরকার তথাকাঁথত “বাম, 
প্রাতীনাঁধদের ভূমিকাকে যথার্থভাবে নির্পণ না করা । ভারতীয় পারাস্থতিতে, 
যেমন ভূৃতর্প্ব রাশিয়ায়, একাটি সফল ধর্মঘট গ্রামাপ্ছলে তর বৈপ্লবিক 
প্রভাব ফেলতে পারে । লোনন এমন কথাই বলোছলেন। অর্থনৌতিক দাবী- 
দাওয়ার জন্য ধর্মঘটকে এবং ব্রিটিশের ষে কোনো ওদ্ধত্য ও হংসা প্রয়াসকে 
রাজনোৌতিক করে তোলা ধর্মঘট আন্দোলনকে বিরাট দাবীমিছিলের সঙ্গে যুন্ত 
করা, সঙ্গে লাল পতাকা, বিপ্লবী বন্তুতা ও ব্যাপক জনতার উদ্দেশে শ্লোগান 
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মারফত সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘটের প্রস্তুতি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ফেলার 
সূচনা হতে পারে । বর্তমানে তেমন সংগ্রামের সমন্ত বস্তুগত অবস্থা তৈরী । 

৭ম অধ্যায়ের নাম- আঁফ্রকায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ । মিশর প্রসঙ্গে বলা 
হয়েছে এখানের চাষীদের ভাগ্য 'িবে*ববাজারে তুলোর ভাগ্যের সঙ্গে জাঁড়ত। 
তাছাড়া এটি পজ রপ্তানীর মূল্যবান ক্ষেত্র । ব্রিটিশ কর্তৃক মিশর আঁধকার 
শব*বাসঘাতকতা, গুপ্চষড়ষন্ত্র, অপূর্ণ প্রতিশ্রুতির ইতিহাস । ১৯২৪ এই 
ইংল্যান্ড পুরো িশরকে সৈন্যবাহনী দিয়ে কুক্ষিগত করেছিল । বুজেয়ি 
নেতৃত্বের বিভ্রান্তকরণ সন্বেও 'মশরের কৃষকরা একি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
'নিয়োছিল । তাদের ওপরই যুদ্ধ প্রসাঙ্গত অর্থ শোষণের বোঝা এসে পড়েছিল । 
যুদ্ধ পরবতী সঙ্কট ৪£এ নামক দলকে 'ব্রাটশ সাম্রাজ্যবাদাবরোধন হন্তে 
বাধ্য করে। 'ব্রাটশ তাই মোৌশনগান ও আমার্ড' গাঁড় নিয়ে আকুমণ চালায়, 
দলের নেতা জঘলুল পাশাকে মাল্টায় নিবসিন দেয় । ১৯২৪-এ ম্যাকডোনাল্ডের 
লেবার সরকার ক্ষমতায় এলে মিশরীয় জাতীয়তাবাদীরা সদ্যমুস্ত জঘলুল 
পাশা মারফৎ চারাঁট বিষয়ে কথাবাতাঁ চালাতে থাকে, সেগুলি হল “মালটারাঁ 
সারয়ে নেওয়া, বৈদোশক নীতিতে নিয়ন্ত্রণ সরানো, সুদান থেকে রক্ষাকত 
সরানো, মিশরে বিদেশী বিচারে বিশেষ বিচারালয় বসানো বন্ধ। কিন্তু 
আলোচনা কার্ধকরা হয় না। 'ব্রিটশের হাতের পুতুল 'মশরের রাজা এবং 
520 দলের আপাত জনাহতকর প্রয়াসের প্রাতিকলতা সত্বেও ১৯৩০ এর শেষে 
এবং ১৯৩১ এর শুরদতে কমন্যুনষ্ট পার নেতৃত্ব এখানে শ্রামক আন্দোলন 
বাড়তে থাকে । যেমন, কায়রোতে রেলওয়ে ওয়াকশপে বড় ধর্মঘট । মিশরে 
যেহেতু কৃষিকাজ বলতে শুধু তুলাচাৰ বোঝায় তাই চাষীদের অবস্থা ছিল 
ভয়াবহ । ল্যাঙ্কাশায়ারের চাপ থাকা সন্ধে ও আরো সম্ভায় তুলা আদায় করা 
যাঁচ্ছল না চাষীদের কাছ থেকে । কারণ এই চুড়ান্ত সীমায় চাপ দিলে 
মহাজনী ব্যবস্থা ভেঙে যাবে, কীষাঁবপ্রব ঘটে যাবে । মিশর ছিল অর্থনশীত 
ও মালটারী দুদক থেকেই অতান্ত গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু আয়তনে ও জনসংখ্যা 
অন্য উপণনবেশগ্ঁীলও ছিল বড়। যেমন নাহইাজারয়া, গোল্ড কোস্ট, 
গাম্বয়া, সিয়েরা লিওন ইত্যাঁদ ॥ পশ্চিম আঁক্রকার সর্বহারাদের জীবন 
যাপন দাসসুলভ । নগরে:ও বন্দরে ২1৪ জন যে নিগ্রো বুজোঁয়া বাঁণক ও 
জাঁমদার দেখা যায় তারা সাম্রাজ্যবাদ শাসকদের চাকর । পশ্চিম আফ্রিকার 
উপাঁনবেশগ্ণীলর অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করে তেল এবং কোকোট্রাস্ট--তারাই 
তাল 'িঃসৃত তেল ও নারকেলেরপ্দাম ঠিক করে, আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পুরো 
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ব্যাপারটাই তাদের হাতে ॥ সরকার ট্রেড ইউনিয়নকে স্বীকার করে না এবং 
ধর্মঘটীঁদের বিরুদ্ধে সৈন্য লেলিয়ে দেয় । ১৯২৯, ডিসেম্বরে নাইজারয়ার 
কালাবার ও ওয়েরা প্রদেশের চাষ মেয়েদের আন্দোলন । মেয়েরা তাদের 
সাঁমিতিগুলোকে সঙ্ঘবদ্ধ ক'রে নগর থেকে নগরান্তরে জনশ্রুত ট্যাক্সের বিরুদ্ধে 
ইউনাইটেড আঁফকা কোম্পানীর কারখানা, স্থানীয় 'বিচারালয়, সাম্রাজ্যবাদের 
স্থানীয় প্রাতানীধদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানায় । 'কছু 'বচারালয় পোড়ে, 
1কছু কারখানার জানালা চুরমার হয়, কিছু ইউরোপীয় পুঙ্গব ধাকা খায়, 
ণকছু কুখ্যাত সদরি মার খায় । ফলে নানা জায়গায় মেয়েদের ওপর গণীল 
চলে একেবারে সামনে থেকে । লেবার পাঁটর উপাঁনবেশ বিষয়ক সেকেটারী 
লর্ড পাসাঁফল্ড এ কাজকে ন্যায় সঙ্গত বলেই মন্তব্য করেন । 'ব্রাটশ স্থান?য় 
উপজাঁত সম্পর্ককে ভেঙে দিয়েছে, চ্থানীর জমিদার শ্রেণ তৈরী করেছে, 
অথচ পুরোনো সামন্ত আইনগ্ণাল ও ?পতৃতান্তক [নিয়মকানুন অব্যাহত এবং 
আরো বলবান করা হয়েছে । বিদেশের বাজারে এখান থেকে যন্ত্রোদ্ভূত জানিস 
1হসেবে উদ্ভিজ্জ তেলই যায় । ফসল বা তেল না উঠলে চাষী ধ্বংসের পধে, 
তখন মহাজনের কাছ থেকে শতকরা একশ ভাগ সহদে টাকা নিতে হয় ॥। পূ 
আঁক্রকার চেহারাটা কা আলাদা । এখানে জমির পরিমাণের তুলনায় 
লোক কম । লোকদের জোর করে দাসের মত বাঁগচায় কাজে ঢুকে দেওয়া 
হয় । এখানে শারীরক পীড়ন, খুন প্রায়ই ঘটে, যাঁদও দোষারা শান্তি পায় 
না। এতে ভাবধ্যতে দাস পেতে অস্যাঘধে হবে বলে বাগিচা মালিক ও দুর" 
দৃম্টি সম্পন্ন সরকারের মধ্যে অনৈক্য দেখা 1দয়েছে। দ্বিতীয় পক্ষীয়রা আরও 
ধবজ্ঞানসম্মত শোষণের পক্ষপাতী । 'কন্তু প্রথম পক্ষয়রা দ্রুত ও বিষ্তর 
পাঁরমাণ লাভ দেখায় । কিন্তু সংরাক্ষত জাম থেকে জোর করে দাস পেতে 
গচরকাল সুবিধা হবে না জেনে কোনয়া সরকার এক &।স্৮ বে।৬ গঠন করেছে, 
যাতে আফসার, বাগিচা মালিক থাকলেও আণ্টাীলক মানুষ কখনই থাকবে না। 
এর প্রবল বিরোধিতা করে একমান্ত কেন্দ্রীয় রিড সঙ্ঘ। ফলে লেবার 
সরকার গকছ্‌ কনসেশন দেয়। কোনয়া সরকার 115০ সঙ্ঘকে বন্ধ করে 
দেবার হুমাক দেয়, মজুরদের ভয় দেখায় ৷ মজুরদের মধ্যে আন্দোলন চালানোর 
জন্য বা লণ্ডনে দরবার করতে যাবার জন্য চাঁদা তোলা 'নাষদ্ধ হয়ে যায়। 
এরই প্রভাবে উগান্ডায় এক চার্চপ্রাঙ্গণে স্থানীয়দের জনসভায় গুলি চলে । 
কেনিয়াতে সম্প্রীতি সোনা আবচ্কার হওয়ায় পূর্ব প্রাতশ্রতি ছিড়ে ফেলে 
সংরাক্ষত জাম নেওয়া হচ্ছে, বাঁসন্দাদের তাড়িয়ে দেওয়া হাচ্ছে, জাঁমিহীন ও 
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অসহায় মানুষদের মজুর করার সহীবধা হচ্ছে । এই ডাকাতি ও খুনের শ'তল 
প্রয়াসে কেনিয়ার নধষাতিত মানুষরা আজ অবলাঞ্তর মুখে । 

আঁফ্রকায় বিপ্লবী আন্দোলনের কর্তব্য খুব জাঁটল। আঁফকার সর্বহারা 
শ্রমিকরা বিচ্ছিন্ন, অনেক সময় কাঁটাতারের বেড়াজালে ধন্দী, প্রাথামক শিক্ষা 
নেই, খাটতে খাটতে মরে যায়, ফলে বিপ্রবী পার্ট গড়ে তোলা শন্ত । গ্রেট- 
ব্রিটেনের শ্রমজীবী শ্রেণীকে দক্ষিণ আফ্রকার শ্রম জীব বিপ্লবীদের সাথে দিয়ে 
একাজে সাহায্য করতে হবে । 

অস্টম অধ্যায়ে আলোচিত হরেছে শনকট প্রাচ্য উপানবেশ' গুলির 
পাঁরাগ্ছাত। এই দেশগুলি হল প্যালেম্টাইন, ট্রান্স জড়ীনয়া, ইরাক যেগীল 
সাম্রাজ্যবাদী বশ্বযুদ্ধে লৃঠের প্রার্ধি। 'ব্রটশের কাছে এদেশগ্ীলর গুরুত্ 
যথেস্ট--এখান থেকে লোহত সাগর এবং পারসা উপসাগরের মুখের কাছা- 
কাছ আরবীয় উপদ্বীপগুদীলতে খবরদার করা যাবে। হয়ত সে কারণেই 
এই দেশগুলি ছিল তৃকর্ঁ রিপাবালকের স্বাধীনতা অজ নের পথে বাধা । 
প্যালেন্টাইনে 'ব্রাটশ তাদের সনাতন গবভাজন ও ?বজয়ের নীতি চাগলয়েছিল, 
সঙ্গে সঙ্গে ইহাঁদ জোতদার, আরবীয় বড় জাঁমদার, আরব উপজাতি 1বশেষ 
( 83511) )-কে শান্তশাল করোছিল যাতে দরকার মত ব্যবহার করা যায়। 
১৯২৯ সালে 'বঁটিশ সাম্রাজ্যবাদের শ্রেণীবন্ধু $জণ্ানস্ট বুজেয়াদের বিরুদ্ধে 
আরব কৃষক ও নগরের গরীবরা [বিদ্রোহ কারাঁছল । তখন লেবার সরকারের 
প্রত্যক্ষ নির্দেশে ২০০ ?নহত ৩০০ আহত হয়, নয় জনকে ফাঁসিতে ঝোলানো 
হয়, কয়েক শ লোককে দীঘ্ঘজীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয় । প্যালেম্টাইন কাঁমউ- 
নিষ্ট পাঁট্ট এবং আরব জাতীয়তাবাদীদের 'বপ্লবীশাখা এই আন্দোলনকে 
এক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধ চীরন্র দেবার চেষ্টা করোছল । কিন্তু কিছু ভুল ঘটে, 
যানেতৃত্ব বদলে বাধ্য করায় । ফ্যাঁসস্ট জামনীতে ইহুদি কোতল এবং 
ইহাঁদদের একাংশের প্রত্যাবর্তন প্যালেম্টাইনে নতুন ধরনের সমস্যা সূষ্টি 
করে । 

১৯২০ তে ইংরেজরামআমাীর ফেইসালকে তাদের পুতুল রাজা কয়ে দেয়। 
ইরাকের বড় জামদার, ব্যবসায়ী বুজোয়ারা ছিল ফেইসালের 'বরুদ্ধে। 
ফেইসালের সিংহাসনে বসার পরে পরেই ইরাকের কৃষকরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
করে,লম্বা এবং কঠিন আভযান করে । ব্রিটিশ সৈন্য শেষপর্যদ্ত তা দমন করতে 
সমর্থ হয় । ইরাকের প্রধান গুরুত্ব মোসাল-এর চারপাশের তৈলক্ষেত্র গুলির 
জন্য । গত কয় বঙ্ধরে তুলো ফলন যথেষ্ট বেড়েছে আর বেড়েছে ইংরেজশ 
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পাজর বানয়োগ । বর্তমানে ইরাকে এক শাত্তশালী ব্রিঞরশ বিরোধন 
আন্দোলন চলছে, যাতে প্রভাব রেখেছে আরব বাঁণক বূজেয়ারা এবং অসন্তুষ্ট 
সামন্ত শেখের একাংশ । 'ব্রাটশ অনেকবারই ভারতীয় সশস্ত্র শন্তিকে সারয়ে 
নেওয়ার কথা বললেও তা করেনি । জাতিসঞ্যঘের শনর্দেশে অনুযায়ী "ব্রটেনের 
ইরাককে স্বাধীনতা দেওয়ার কথা । ১৯৩২ সালে 'ব্রাটশ নিতান্ত আনচ্ছায় 
ইরাক ত্যাগ করলেও আবার দেশাঁটি আঁধকারের সুযোগ খংজেছে। এব্যাপারে 
তারা জাতীয় প্রশ্নের সুচতুর ব্যবহার করছে । সংখ্যালঘু জাতশান্তর একাংশ 
ব্রিটিশ ভাড়াটে সৈনা (৪9) অন) অংশ তীরভাবে ব্রিটিশ বিরোধী 
(2555118105) ব্রিটেন সংখ্যালঘু জাঁতিশীন্তর সুরক্ষার কথা বলে বিদায় নক 
[ছিল । আসীরাীয়ানদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও হত্যার পর 'ব্রাটশ বিশ্বকে 
দেখায় তারা ইরাক ত্যাগের ফলেই এসব ঘটছে । প্রচার করছে খ্ৰীষ্টীয় 
আযাসীরীয়ানদের বিপযন্তি করেছে মুসলমানরা । 

তবে আরব জাতীয় আন্দোলনের কেন্দ্র হল প্যালেম্টাইন ও 'সাঁরয়া । আরব 
কৃষক ও যাযাবর বেদুইনদের ক্লমবর্ধমান শ্রেণীসংগ্রাম আরব জমিদার ও 
বৃজোয়াদের ভীত করেছে, তাই তারা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে প্রকাশ্য আতাত 
করছে । ১৯২৮ সালে সাম্্রাজ্যবাদাঁবরোধা “বাম” একাংশ কাফষকরী সামাত 
থেকে বৌরয়ে আসে [79100 4] [3552$0-এর নেতৃত্বে। কিন্তু এদের না ছিল 
কর্মসূচী, না সংগঠন । ১৯৩০ সালের সঙ্কট যখন আরব মজদুর ও চাষীকে 
স্বাধীনতা সংগ্রামে সাঁমল করল তখন জাতীয়তাবাদীদেরও অবস্থান ঘোষণার 
সময় এল । হামাঁদর গোষ্ঠী হয়ে গেল কীষাবপ্রবের বিরোধী । আবার একটা 
[বভাজন হল,এবং গড়ে উঠতে লাগল বিপ্লবী আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, 
যা সমপ্ত আরব জাতি ও গোম্ঠীগুলিকে একান্ত করতে চায় গণতান্ত্রক 
কাঁষ 'বপ্লবের ভীত্বতে ! এই প্রচেম্টায় নেতৃত্ব দিচ্ছে সায়া ও প্যালেম্টাইনের 
কমুীনম্ট পার্টি । 

নবম অধ্যাপের নাম পরাটিশ সাম্রাজ্যবাদের মালটারী নীতি” । এখানে 
বলা হয়েছে [বিটেন আকারে ছোট্ট দ্বীপ হলেও, তার অর্থনোতিক ব্যবস্থা ধৰংসো- 
নখ হলেও, আমোরকা, জামনি ফ্রান্সের কাছে তার অর্থনোতিক আ'ধপত্য 
ছোট হয়ে গেলে ও আজও তা পাঁথবীর অন্যতম শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদ 
বূজেয়া অস্তিত্ব তা স্বীকার না করে উপায় নেই । এরপর 'তাঁন দেখান ডোঁম- 
দনযনের স্বার্থ আর ব্রিটিশ পঠাঁজবাদের স্বার্থে মলের থেকে আমলের ভাগ 
বেশ হলেও ডোমাঁনয়ন তার অর্থনোতিক স্বাধীনতা অ্নে আভপ্রায়ী হনে 


৩. 


বাধ্য । অন্যাদকে উৎপাদন শান্তর ক্রমহাসমানতায় মেদ্রোপালিসের বুজোয়ারা. 
চাকরী খুইয়ে সাম্রাজ্যবাদের পরভোজশ হয়ে পড়েছে । এই পারাম্থাততে 
কলোনন ও মেট্রোপলিসের সম্পর্ক প্রথম শ্রেণীর মিলিটারী সম্পক্ণ হতে বাধা ॥ 
আমোরকার সঙ্গে ও ইংল্যান্ডের সম্পর্ক হয়ে পড়েছে বৈরিতামূলক | পধাজবাদী 
শোষণের এখন একটাই জায়গা দেখতে পাচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী প্রাতিদ্বান্দরা--তা 
হল চীন সাম্রাজ্য । রাশিয়ার নভেম্বর 'বপ্লব 'ত্রটিশ সাম্রাজ্যবাদকে নয়া 
মিলিটারী ও রাজনোতিক সমস্যায় ফেলেছে । জার সাম্রাজোর থেকে নিপশীড়ত 
জাতিসত্তার ম্যান্ত, এশয়ার ভূতপূর্ রুশ উপ্পানবেশগ্লির উৎপাদিকা শান্তর 
দূত বাদ্ধ, পুরোনো এশীয় ধমাশ্রিত সামন্ত মহাজন সমাজের নিপাত, রুশ 
সাম্রাজ্যবাদের বলপূর্বক অত্যাচারের অবশেষগ্ালর মৃলোৎপাটন পাঁথবীর 
ণনপশীড়ত মানুষজনের কাছে জাগয়েছে প্রেরণা । এমন ক্ষেত্রে ব্রাটশ বাঁদ্ধ 
করছে 'মালটারী শান্ত । উদ্দেশ্য- উপনিবেশ বিদ্রোহের দমন এবং সোভিয়েত 
ইউনিয়নে হামলা অব্যাহত রাখা এবং আর এক সাম্রাজ্যবাদী ডাকাত 
আমোরিকার বিরুদ্ধে নিজের শন্তি সামর্থ বজায় রাখা । সিঙ্গাপুরে বিরাট 
নৌ ভূমি গড়ে তোলার উদ্দেশ্য তাই । চীনকে ভাগ বাঁটোয়ারা করার জন্য 
লড়ছে আমোরিকা, জাপান ও ইংল্যা্ড। (দূর প্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ 
মারফত ) উপাঁনবেশে শোষণ এবং নতুন বাজার খোলা চলছে । ভারতবর্ে' 
পুদলশের সংখ্যা ১,৪২৩,০০০ তাদের দুনর্গীত এত কুখ্যাত যে সাম্রাজ্যবাদণ 
লেখকরাও আর তা গোপন করতে পারছে না। বিমান বাহিনী, অন্য বাঁহনন, 
এবং দেশীয় রাজন্যদের বাহন িলিয়ে &,৪৪১৪৭৩ ঘা ফরাসী সৈন্য- 
বাহনীর সদশ ॥ তাছাড়া ইংলণ্ডে আছে ২০০,০০০ জনের এক টোরটারয়াল 
সৈন্যবাণহনী যারা উপাঁনবেশে ও স্বদেশে 'নযুস্ত সৈন্যদের প্রয়োজনে পাঁরবত" 
সেবে আসতে পারে । ডো'মনিয়নগুলির সৈন্য সংখ্যা ২৫০,০০০, «সুতরাং 
যুদ্ধের সময় 'ব্রাটিশ সাম্রাজ্য সর্বপ্রকার বাহিনীর উচ্চ মিলিটারণ প্রাশক্ষণ প্রাঞ্থ 
প্রায় ৮০০,০০০ সৈন্য কাজে ব্যবহার করতে পারে । ডোমিনিয়ন বাদে ভারত 
সহ গ্রেটাব্রটেনের মিলিটারী খাতে বাৎসাঁরক বাজেট হল ১৬০ মিলিয়ন পাউণ্ড। 
দরাটশের রণতরণ হল সর্ববৃহৎ, সবচেয়ে শাস্তশালী | যন্ত্র ও প্রযুক্তিতে বিমান 
বাহনীর ম্থানও বেশ উঠ্চুতে ।২৪ 'ব্রাটশের যুদ্ধ প্রস্তুতির কেন্দ্রভীমি রূপে 
দেখতে পাওয়া মাবে ভারতকে । 'ব্রাটশ সাম্রাজ্যবাদরা বলে থাকেন ইংল্যান্ডের 
সীমান্ত ইধালশ চ্যানেল বরাবর নয়, বরং তা ভারতের উত্তর পাশ্চম সীমান্ত 
বরাবর | উত্তর ভারতে মালটারণও বিমান বাহিনীর যে ব্যবস্থা তাতে 'ব্রাটশের 
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শান্তবাদ্ধর কারণ কি বোঝা অসম্ভব নয় । 'ব্রাটশ যে ১৯২৯ সালে আমীর 
আমানলল্লাকে সরিয়ে আফগানিন্ভানে ঢুকছে তার আসল লক্ষ্য মধ্য এঁশয়ার 
সোঁভয়েত রিপাবাঁলকের দিকে হাত বাড়ানো ৷ মাল্টা, শর, প্যালেম্টাইন, 
ইরাক, ভারত, সিঙ্গাপুর এবং হংকং এ মালিটারী ও বিমানবাহিনীর সাজসজ্জা 
দেখে ফক্সের তাই সবনাশ্চিত সিদ্ধান্ত_-এগুল আর কিছ নয়, হয় আত্মরক্ষার 
নয় আক্ুমণের উদ্দেশ্যেই রচিত । 

দশম অধ্যায়ের নাম উপাঁনবেশ ও শ্রমজীবী শ্রেণী" । কলোনীর টাকায় 
ইংরেজ শ্রমজীবী শ্রেণীকে একদা দেওয়া হয়ৌছল উচ্চমানের জশবনযাপনের 
সুষোগ । “কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে, শ্রেণী সংগ্রাম তীর হওয়ার 
ফলে, পঃজবাদের পতন এবং শ্রমজীবীদের সুযোগ সুবিধার হাস ঘটতে 
লাগল । এই পাঁরাস্থীতিতে গড়ে উঠতে থাকল শ্রমজীবী শ্রেণীর পাঁট-_ 
কমন্যানস্ট পার্টি। গড়ে তোলা সাম্রাজ্যের ভাঙনের পথে অন্তরায় এক ধরনের 
সাম্রাজ্যপ্রেম বা দেশপ্রেম, যা সচেতন ভাবে লালন করে, বিস্তৃত করে 
আন্দোলনের সংস্কারপন্হনী নেতারা । এমনই একজন হলেন মিঃ জে. এইচ. 
টমাস। কিন্তু লাঙকাশায়ারের তাঁতী ঘরের বেকার ছেলেরা বা ডাণ্ডী জুট 
মজুররা বুঝে গেছে সাম্রাজ্য বা কোনো কিছুই তাদের বেকারত্ব ঘোচাতে 
পারবে না॥। লেবার পার্ট হয়েছে উপাঁনবেশের প্রশ্নে প:ীজপাঁতি শ্রেণর 
আদর্শের প্রাতি আত 'ব*্বন্ত। ফলে ১৯২৪ এবং ১৯২৯-৩১ সালের এই 
লেবার গভণ“মেণ্ট শ্রীমকদের অবস্থার উন্নাতি, শিশুদাস শ্রমিকের মানোন্নয়ন 
করতে পারোন, বরং হাজার হাজার শ্রাীমককে জেলে পুরেছে, কয়েক ক্লাঁড় 
লোককে ফাঁসতে লটকেছে, কয়েক শ লোককে বোমা বা মোঁশনগান দিয়ে খুন 
করেছে এবং মেয়েরাও রেহাই পায় নি।২৫ এই মেকী সমাজতন্বের উৎস্‌ 
সন্ধানে আমাদের যেতে হবে ১৯০৭ পালে স্টটগার্টএ অনুষ্ঠিত ২য় আন্ত- 
জর্ীতকের সম্মেলনে । সেখানে উপাঁনবেশ প্রশ্নে বলা হয়েছিল অর্থনৈোতিক 
কারণেই প্রাতাঁট ইউরোপাঁয় দেশেরই প্রয়োজন উপাঁনবেশ । সুতরাং সমাজ- 
তাঁন্তক রাজত্বে উপাঁনবেশ বস্তার মানে সভ্যতার বিজ্তার ৷ সোসািম্ট সভাদের 
উচিত তাদের 'নজ নিজ দেশের সরকারকে এ বিষয়ে প্রস্তাব দেওয়া । কংগ্রেসে 
উপস্থিত জঙ্গীরা (যেমন, বলশোভিক ) এতে বাধা দেবার চেম্টা করেছিল । 
লোৌনন সেখানেবলেন-_ইউরোপায় প্রলেটা রয়েতের শ্রমে নয়,দাসকৃত উপানবেশ 


বাসদের শ্রমে প্রাতপালিত হচ্ছে গোটা সমাজ । ইংরেজ বুজোয়ারা ইংরেজ 
শ্রামকদের থেকে ভারতীয় ও অন্যান্য উপানিবেশের শ্রমিকদের দশগুণ, শতগুণ 
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সংগৃহণত রাজস্ব নিয়ে খরচা করে। উপাঁনবেশ বজায়ের গৃণ্ডামী এক্ষেত্রে 
সহায়ক হয় । এটা নশ্চয়ই একটি সাময়িক ব্যাপার, তবে এজন্য সব দেশের 
প্রলেটারিয়েটকে সীবধাবাদের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য জোট বাঁধতে হবে ।? 

উপানিবেশ সম্পর্কে লেবার পার্টির যে নয়া ঘোষণা ১৯৩৩-এ হোেস্টিংস 
সম্মেলনে পেশ করা হয়েছে তা ১৯০৭-এ ল্টুটগার্ট সম্মেলনে প্রচারিত 
বন্তব্যেরই ধারাবাহী । যেমন, এতে ওপাঁনবৌশক শোষণের বিরুদ্ধে কোনো 
আঁভযোগ নেই (পক আ'ফ্রকা বাদে )। যেমন, এতে উপাঁনবেশের জনগণের 
জাতীয় ও সামাজক জাগরণের কোনো কথা নেই । এই রিপোর্টে ভারতের 
কথা বাদ গেছে, যাঁদও লেবার পার্ট সরকারীভাবে জাতীয় সরকার ও শ্বৈত- 
পন্কে সমর্থন জানায়, যা গোলটোবল বৈঠকের ফল। কিন্তু লেবার পার্টর 
উপাঁনবেশ নাতির বিপজ্জনক প্রবণতা যা রিপোর্টে নেই, আছে এঁদক ওদক 
ছাপা প্রবন্ধে )২৬ যেমন শীবদ্রোহদ ভারতের সাজা বন্ধু সাংবাঁদক [ম- 
রেলসফোর্ড দনউ লপ+ডার" পান্রকার ১৯৩২, ৮ জানুয়ারী সংখ্যায় লেখেন 
ভারতে সামাজক ও কুঁষাঁবপ্রবের আনবার্য অগ্রগাত হচ্ছে । 

এর পরই লেখেন লর্ড আরউইন ওয়েজউড, বেন-এর জোট উহীালংডন, 
হোর জোটের থেকে ভালো, ইঙ্গভারতীয় ব্যরোক্রেসীর কিছু অংশ ভালো । 
শেষ পর্যন্ত তান বলে বসেন উত্তরপ্রদেশে চাষীদের খাজনা বন্ধ আন্দোলন 
বলপব্ক দমন করা উচিত, কারণ তা গান্ধী আরউইন সাঁন্ধচুন্ত বিরোধ) । 
[তান বলতে চান এ কৃষক বিপ্লব গনছক অথনৈতিক, সাম্রাজ্যবাদ াবরোধী নয় । 
শ্রমজীবী শ্রেণীর 'ি ভূমিকা হবে কমন্যানম্ট আন্তজাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে 
তা আলোচিত হয় । তাতে বলা হয়, একি শ্রমজীবী শ্রেণীর পাঁট্টকে সাম্রাজ্য- 
বাদশ শাসনের অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতা উন্মোচন করতে চালাতে হবে একটানা 
সংগ্রাম, বন্ধ করাতে হবে উপানবেশের লোকদের ওপর সব “ছোট্ট বদ্ধ”, আর 
ভারত ও অন্যান্য উপাঁনবেশের ওপর থেকে ব্রিটিশ মিলিটারী শীন্তকে তুলে 
[নিতে 'িক্ষোভ জানাতে হবে। তাদের লক্ষ্য হবে লেবার পার্ট প্রন্তাঁবত 
উপানবেশের তথাকাথত 'উন্নয়ন-এর বদলে সম্পর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা, শিল্প 
ও সমাজতাণন্তক অর্থনীতি গড়তে উপপানবেশের শ্রমজীবী শ্রেণীকে সবাধিক 
সাহায্য করা । দুটো আপান্তি তোলা হয়। অনগ্রসর জনগণকে স্বাধীনতা 
দেওয়া অসম্ভব, "দ্বিতীয়তঃ তাহলে ইংরেজ শ্রমজীবী ও তার পাঁরবার না খেয়ে 
মরবে । কিন্তু এ দুই সত্য হলেও সমাজতন্তের প্রকৃত চারত্ বুঝতে ভুল হলেই 
এমন আপাত্ত ওঠে । সবশেষে ফক্স এই সিদ্ধান্তে পৌছান (যাতে তাঁর সংশয় 


৩৫ 


নেই ) যে, ভারত ও অন্যান্য উপানবেশে জনগণের বিপ্লব ছাড়া সমাজতান্রক 
'ব্রটেন গড়া সম্ভব নয় । বেকারী দূর করা, জীবনযাত্রার মানোল্য়ন সম্ভব 
নয়, উপানবেশের লোকদের দাস করে রেখে । লেবার পার্টি, সামাজোর মুক্ত 
বাজার, ওটা ওয়া চুন্ত, উপানবেশের শ্রীমক ও কৃষকের জীবনের মানোন্নয়ন 
করতে পারবে না, বরং তাদের আরও হতাশ করবে, শেষ পর্যন্ত পাঁথবাঁটা 
আবার প্রাতিদ্বন্বী ডাকাতে শান্তগ্ুলির হাতে পুনাবভন্ত হবে । শ্রমিকরা 
বুঝবে কার্লমার্সের কথার সত্যতা- কোনো জাতই অন্যকে নিপীড়ত ক'রে 
স্বাধীন থাকতে পারে না। 

এখানেই বইটি শেষ। পারশিম্ট-১-এ আছে কিছ প্রয়োজনীয় পারসংখ্যান। 
তাতে আছে ভারতে গ্রামবাসীর সংখ্যার বিভাজন । আছে 'শক্ষিত ও অশি- 
ক্ষিতের পাঁরমাণ । এরপর আছে প্যালেম্টাইন, কোনিয়া উগ্াণ্ডা, ট্যাঙ্গানাইকা, 
নাইজিরিয়া, গোজ্ডকোস্ট, ীশর, সুদান, ইরাক-এর জম ও জনসংখ্যার 
পারমাণ । পরিশিস্ট-২-এর নাম “ভারতে জনস্বাস্থ্যা_এখানে প্রথমে আছে 
ম্যাণ্ষ্টার গাঁডয়ান-এ উদ্ধৃত একটি সবাক্ষপ্ত ববরণ, যাতে আছে শিশু- 
মৃত্যুর হার, অপ-ম্টর হার, খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে জনসংখ্যার অনুপাত ॥। এরপর 
আছে নানাবধ রোগ ব্যাঁধর [বিবরণ । বলা হয় দুদ্দশা, অনাহার এবং ব্যাধকে 
মোকাবলা করা যাবে 1ববাহ বয়সের বাঁদ্ধ, বদান্যতা ও প্রচার মারফৎ। শিশু 
বিবাহ, পর্দা প্রথার অবলযপ্তি, গ্রামে সাত্যকারের স্বাস্থ্যব্যবস্থা আনা যেতে পারে 
মানুষের প্রাথামক প্রয়োজনগুল মেটাতে পারলেই, জমিদারী প্রথা, মহাজন- 
বৃত্ত ও সায়াজ্যবাদী অত্যাচার দূর করতে পারলেই । 
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মান্র ১২৫ পৃজ্ঠার এই বইতে তোন্রশ বছরের ফক্স যেভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজা- 
বাদের বাইরের ও ভেতরের চেহারাটা তুলে ধরেছেন, তথ্য ও তত্বের প্রাচ্য ও 
প্রাঞ্জলতার পাঁরিচয় দিয়েছেন তা এককথায় বিস্ময়কর । ফক্সের লেখায় যে 
একজন দায়বদ্ধ যোদ্ধার সতেজতা আছে, রজনীপামের লেখায় অনেক 
প্রশংসনীয় গুণ থাকলেও তা নেই । কোনো কোনো জায়গায় সামান্য যে ছোট- 
খার্ট ভুল আছে তা দৃরত্বের কারণেই খুবই স্বাভাবিক বলে মনে হয় । কিন্তু এ 
লেখা যে সাঁতাই পাঁরপূর্ণ শ্রামক শ্রেণীর দূষ্টকোণ থেকে লেখা, সেই 
লড়াইয়ের এক িনদেশশ সাথীর লেখা সে ধারণা গড়তে কোনো সংশয় 
থাকে না। 
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৪. বৃটিশ ভারতকে যে কণ্ট দিয়েছে তা ভারতের পূর্বের সমস্ত দুঃখ 
দুর্দশার থেকে স্বতন্ত্র এবং তার তীব্রতাও যে বেশী সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহ 
থাকতে পারে না। মাক্স, ভারতে 'ব্রাটশ শাসন । 

&. ১৮৫৩ তে মাব্স বলোছিলেন ভারতে 'ব্রাটশ শাসন হীতহাসের 
অসচেতন ঘন্ত হিসেবে কাজ করছে । আশা করেছিলেন বাম্প ব্যবহার এবং 
রাঁটিশ কারখানাজাত সন্তা উৎপাঁদত দ্রব্য দিয়ে (বিশেষতঃ ল্যাঙ্কাশায়ারের 
বস্ব ) গ্রামপণ গোষ্ঠজবনের নিশচলতা ও নিক্ক্িয় অশ্তিত্বকে ভেঙে দেবে। 
পরবতর্বকালে এই মত বদলান । আঁধকতর অধ্ায়ন ও অনুসন্ধান তাঁকে 
[নঃসংশয় করে ষে বিদেশী পংজির শাসন শিল্পায়ন বিরোধিতার প্রক্রিয়া শুরু 
করেছে, ভারতীয় অর্থনীতিকে এক মেন্রোপাঁলটান দেশের অর্থনীতির লেজুড় 
করেছে এঘং ঠেলে 'দচ্ছে আরো অনগ্রসরতার দিকে । 

৬. অম্টাদশ শতাব্দীর "দ্বিতীয়ার্ধে ইংল্যাণ্ডে হঠাৎ যে মুলধন পাওয়া 
ধগয়েছিল তা এপসোঁছল প্রধানতঃ ভারত থেকে লুঠ করা এ্বর্য থেকে ।-*, 
ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লব সম্ভব করে তোলার কাজ যে মলধন সয়, এক অত্যাবশ্যক 
ভূমিকায় আভনয় করে, তার গোপন উৎস ছিল ভারত লুঠ করা সম্পদ । 





৭ ক. স্যার জর্জ কর্ণওয়াল লুইস ১৮৫৮ সালে পালমেণ্টে ঘোষণা করেন 
“আমার দূঢ় বি*বাস যে ১৭৬৫ সাল থেকে ১৭৮৪ সাল পর্যন্ত ইস্ট হীণ্ডিয়া 
কোম্পানীর গভণণমেণ্টের চেয়ে অসাধু, শঠ, প্রবক ও লোভন গভর্ণমেণ্ট সভ্য 
জগতে আর কখনও দেখা যায় নি 1 17019 1:04825--74 103 

খ. ডি আর. গ্যাডগিল মন্তব্য করেন-_-“সম্ভবতঃ প্রাচীন হস্তশিজ্পের 
টবিনাশই হল এই অর্থনৌতিক পালাবদলের একমাত্র নাটকীয় ঘটনা । (592 
[70015019] 17৮010000, 01157019 10. [২০০০০ 10065, 1939) বি ডি, বসু 
ভারত থেকে ইংলন্ডে আমদানীকৃত 'বাঁভন্ন দ্রব্যের ওপর বসানো শতক সমহের 
ধবস্তৃত তালিকা পেশ ক'রে দেখান কিভাবে ব্রিটিশ নিজ শিল্প পোষণের জন্য 
এবং সে শিল্পগুলোর এক আভ্যন্তরীণ বাজার যোগান দেবার জন্য সন্পরি-' 
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কাঁল্পত উপায়ে ভারতের রঞ্াঁন বাঁণজ্য ব্যাহত করোছিল । (2430. 06 [0191 
[1906 2154 170850055) বি. ডি. বসু এই ধ্বংসের অন্ততঃ ৮টি পথ দেখান-_ 
১. ভারতের ওপর '্রিটিশের অবাধ বাণিজ্য চাপান ২. ইংলন্ডে ভারতীয় 
উৎপাঁদত দ্রব্যের ওপর অত্যাঁধক শুক্ক আরোপ ৩. ভারত থেকে কাঁচামাল 
রপ্তানি ৪. চালান কর ও শুজক চালু &. ভারতে 'ব্রাটশদের বিশেষ আঁধকার 
দান ৬. রেলওয়ে তৈরী ৭. ব্যবসার গোপন তথ্য প্রকাশে ভারতীয় কারগরকে 
বাধ্য করা ৮. প্রদর্শনীর ব্যবস্থা । 

-ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাঁজক পটভূমি--এ, আর. দেশাই, 
পু*৬৯-৭৯ 

৮. উনাঁবংশ শতাব্দশর প্রথম দিকে ব্রিটেনের বস্ত্রাশজ্প গড়ে তোলার জন্য 
ভারতীয় দ্রব্যের ওপর চড়াশুল্ক বসাবার নীতিকাষে পারণত হয়। ১৮১৪- 
৩৫র মধ্যে বৃটেন থেকে ভারতে তুলাজাত দ্রব্য রপ্তানি বছরে দশলক্ষ গজ থেকে 
&১০ লক্ষ গজে গয়ে দাঁড়ায় । অন্যাদকে ব্রিটেনে ভারতীয় বস্ত্র আমদানী 
১২২ লক্ষ থেকে ৩ লক্ষ ৬ হাজারে 1গয়ে থামে । এ ব্যাপার লক্ষ্য করা যানে 
পশম, পশমজাত দ্রব্য, লোহা, মাঁটর তৈরী জাঁনস, কাঁচ ও কাগজের ক্ষেত্রেও । 
সবচেয়ে বড় আঘাত এল কাঁষ ও পাঁরবাঁরক শিল্পের সংমশ্রণে গড়া প্রান 
গ্রাম্য অর্থনীতির ওপর! রুজি রোজগার হারিয়ে শহর ও গাঁয়ের লক্ষ লক্ষ 
[শল্পন, কারিগর, বয়নাবদ, তাঁতি, কামার, লোৌহাশিল্প চাষে গিয়ে ভিড় 
জমাল। [7019 70995, 28, 118- 122 

৯. এ, আর. দেশাই বলোছিলেন-”“আধাাঁনকতম অর্থে ১৮৫৭ সালের 
বিদ্রোহকে জাতীয় বিদ্রোহ বলে আঁভহিত করা যায় না।” (ভারতীয় জাতীশয়ত্া- 
বাদের সামাজিক পটভূঁম, পৃ. ২৬৯) ধনাগারে লেখেন ব্রাটশ প্যারামাউনন্টাসর 
প্রভাবে অযোধ্যার জামদার ও অভিজাতবর্গের দেউলিয়া হয়ে যাওয়া বিদ্রোহের 
সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ ও আবলম্ব একাঁট কারণ । 'কন্তু এর মানে এই নয় ষে 
সম্পূর্ণ অভ্যখানটি ক্ষমতাচ্যুত জমদার ও উচ্চসম্প্রদায় দ্বারাই পাঁরকম্পিত 
হয়োৌছল এবং জনগণ আদৌ কোনো অংশ নেয়ান। শ্রী সুলেখ গুপ্ড দলিল 
ঘেটে দেখিয়েছেন যে সব জায়গার গ্রামের লোকজন 'ব্রাটশ খাজনা ও শাসন 
নীতির দ্বারা বিব্রত হয়েছে সেই সব জায়গাতেই অভ্যুত্থান হয়েছে মারাত্মক । 
দূভাগ্যবশতঃ ভারতীয় মহাবিদ্রোহের কৃষি কোন্দ্রিক প্রসঙ্গাট হয় স্বপালোচিত 
নয় উপোক্ষত হয়েছে । এমনকি মার্স ও তাঁর সিপাহী দ্রোহ বিষয়ক প্রাতি- 
বেদনগ্ীলতে তৃণমূলে কৃষক অসন্তোষের ব্যাপারাঁটকে যথেস্ট গুরুত্ব দেন ন। 
1825210 000521006175 1) 17019--1). ই. 10009020916, 00-35-97 
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সাভারকর বিদ্রোহের বছর 'তাঁরশেকের মধ্যেই একে ভারতের প্রথম স্বাধশ- 
নতা সংগ্রাম বলেছিলেন। মুজফফর আহমেদ এ বিদ্রোহের পিছনে 
ভীমহীন কৃষক ও কর্মহীন কারগরদের তীব্র অসন্তোষকে উল্লেখ করেছেন । 
বিনয় ঘোষ ও গোপাল হালদার দেখান নতুন বাঙাল মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিজ 
শ্রেণস্বার্থে সিপাহণী বিদ্রোহের সময় 'ব্রাটশ শাসকদের সমর্থন করাই যাযান্তযক্ত 
মনে করেন। স,শোভন সরকার বলেন, মহাবিদ্রোহের মধ্যে সামন্ত ধ্যান 
ধারণার আস্তিত্ব থাকলে ও তাঁকে প্রাতীক্লয়াশীল মনে করা অসঙ্গত। সংগ্রা্ 
বিধবস্ত না হলে নতুন শাল্ত বা ধারণার উদয় ও অসম্ভব ছিল না। পি. ৰস- 
যোশন বলেন বিদ্রোহী িপাহীরা আচরণে ও নেতৃত্বে এক বিশাল ও সদর্থক 
ভূমিকা নিয়েছিল । নরহারি কাঁবরাজের মতে এট ছিল সর্বশ্রেণীর সর্বস্তরের 
মানুষের একাঁট জাতীয় অভ্যখখান। তালামিজ খালদুন বলেন, বৃটিশ শাসকরা 
এই প্রথম ভারতীয় সমাজের বিভন্ন সম্প্রদায়ের মিলত শান্তর সম্মুখীন হয় । 
সংপ্রকাশ রায় এই কৃষক সংগ্রামীদের বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপের চারাঁট বৈশিম্ট্যের 
উল্লেখ ক'রে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহকে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধী- 
নতাকামী ভারতবাসীর প্রথম সশস্ত্র জাতীয় গণঅভ্যুখান রূপে দেখেন । 

১০, ১৮৬৩-তে ডালহৌসনর মন্তব্য - রেলপথ তৈরী বৃটিশ পণ্যের বাজার 
তৈরীতে সাহাযা করবে । রেলপথ তৈরীর জন্য যে প্রভূত খরচ হয় তা ইংরেজ 
পঠাজপাঁতরা ভারতীয় রাজস্বের থেকে &% সুদ পাবার প্রাতিশ্রাভিতে খণ 
দিত। গড়ে বছরে প্রায় ১০০ লক্ষ পাউণ্ড খণ বাবদ ইংল্যাণ্ডে পাঠানো হত । 
রেলপথ প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে চা, কফি, রবারের চাষ ও ছোটখাট কয়েকাঁট 
ব্যবসার উন্নাত ঘটল, উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বটেন থেকে ভারতে 
বেসরকারী ব্যন্তগত পথীজ খাটানো তাড়াতাড় বেড়ে উঠল । 

১৯. তারতীয় অর্থনীতিতে উদ্বত্ত লক্ষ লক্ষ মজুরদের একাংশ বাগিচা 
[শিল্পে যোগদান করে মজুর হিসাবে । ভারতে প্রধান বাগিচা শিল্প চায়ের 
উৎপাদন শুরু হয় ১৮৫১ সাল থেকে । আর দুটি বড়ো মাপের বাঁগচা শিল্প 
হল রবার ও কাফ। ১৯২৮ সালে চা শিল্পে স্থায়ী ও অস্থায়শ মজুরের সংখ্যা 
ছিল যথাক্রমে ৮,৩১১৪৩৮ ও ৭৬৩৪৯ । ১৯১৮-১৯ সালে চা মজুরের রেশন 
বোনাস, ভাতা সহ বেতন ছিল পুরুষ ৬ টা & আনা, স্বীলোক & টা ৯ আনা, 
শিশু ৩ টা ১ আনা । তাদের 'বাহত ৯ ঘণ্টার অনেক বেশন খাটানো হত, 
ব্যাপকভাবে ১৬ বছরের কম বয়সীদের চুন্তি অমান্য করে নিষুন্ত করা হত। 
১ম মহাযুত্ধের সময় চা ?িল্পে মুনাফা প্রচণ্ড বাড়লেও শ্রামকের বেতন বাড়ে 
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শীন। অসহযোগ আন্দোলনের কালে তারা দৌনক রোজগার করেছে ৩ আনা, 
আর পেয়েছে বর্বর নিষতিন। ১৯২০ সালে তারা বিভন্ন বাগানে কাজ বন্ধ 
করে দেয়, প্রায় ৮ হাজার মজুর বাগান ত্যাগ করে । ১৯২০ সালের ২০ মের 
রান্রে চাঁদপুর স্টেশনে বাগান ছেড়ে আসা অপেক্ষমান ৩০০০ কুলির ওপর 
পুীলশ বেয়নেট নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে । অনেককেই নদীতে নিক্ষেপ করে হত্যা 
করা হয়। কালক্রমে চা মজুরদের ট্রেডইউনিয়ন গড়ে ওঠে । 

ভারতের শ্রাীমক আন্দোলনের 'হাতহাস ( ১ম খণ্ড )--সুকোমল সেনগস্ধ, 
*১৬-৯১০৭ 

১২. রজনী পাম দত্ত বলেন, ভারতে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের ইতিহাসের 
নাট বাভন্ন পষায় আছে। প্রথম যুগ হল বাণিজ্যপ$ঁজর যুগ, তার 
প্রাতানাধ ইন্ট ই'ডিয়না কোম্পানী । এই ব্যবস্থা চলেছে অন্টাদশ শতাব্দীর 
শেষ ভাগ পর্ন্ত। দ্বিতীয় ষুগে এল শল্পগত পঠীজ যা উনাবংশ শতাব্দীতে 
নতুন 'ভাত্ত প্রাতম্ঠিত;করে । তৃতণয় হল, ব্যাঙ্ক পঃঁজির যুগ যা উনাঁবংশ 
শতাব্দীর শেষভাগ থেকে পারপ্ন্টি লাভ করতে করতে এগিয়েছে । 

[00191]0025) 2£, 97 

১৩ ইরফান হাবব একটি প্রবন্ধে বলেন রেলব্যবস্থা যে আধুনিক 
শিল্পায়নের অগ্রদূত মার্সের এই ধারণা সঠিক । (10915 22০509200০৫ 
[5019-796 1021719, ]015-560$, 1983) যাঁদ ও আগে বলেছেন সম্পর্ণ 
উল্টো কথা 001021511590010 06 092 [থ012া) 5:5000005 1757-1900, 
০০০89] 9০1217050, 10081013 কন্তু 189] [11১9209: বলেন ভারতের 
স্বদেশ শিল্প উন্নয়নে রেলপথ বাধাই সৃম্টি করেছে । (028 3110910 2170 
07০ [9০৬61010061)0 0£ [70$9১3 [২91]955--]1000091] 01 15001000210 
চ71950015, 578]1 1951) 

0. নু, 140121500 বলেন ব্রিটিশ পঃঁজ এই রেলপথ তৈরী করে উপ- 
দনবেশের শাসকদের কাছ থেকে লাভের প্রাতশ্রুতি পেয়ে । রেলপথ ইংল্যান্ডকে 
ভারতের জন্য দ্রব্য নিমতা করতে সাহায্য করল, 'কন্বু ভারতকে নজের 
প্রয়োজনীয় দ্রব্য ননমাণে সাহায্য করল না। রেলগাড়ি, ইঞ্জিন সবই তৈরী হত 
ইংল্যান্ডে । (00176 02561009096 06 08015911560 চ000752 10107065 
০,179, 186, 193) 

এ সব তথ্যই নিয়েছি 1196 10197 315 90015601916--59080 পচতআহা 
(91504) বইটি থেকে । 
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১৪, রায়ের মতে জমা মূলধন স্বদেশে লাভের ব্যবসায় খাটাতে না পেরে 
তারা উপানিবেশে তাকাল। উপাঁনবেশকে শিজ্পে অনগ্রসর করে রাখলে এই 
বানয়োগ বাড়ানো যাবে না। তাই ইচ্ছে না থাকলেও তারা কিছু পাঁরমাণ 
শিল্পায়নের সুযোগ "দচ্ছে। আর এই শিজ্পায়নের মাধ্যমেই ওপাঁনবৌশকতার 
উৎখাত হতে থাকবে । বলা বাহুল্য এ ভ্রান্ত মত । 

১৫. ল্যাওকাশায়ারের বস্ত্রশজ্প এবং ভারতীয় সৃতাকলজাত সামগ্রী 
শিল্পের দ্বন্দ খুবই আতিরাঞ্জত করে বলা হয়ে থাকে । ১ম বিশ্বযদ্ধের কাল 
পর্যন্ত এই প্রীতদ্বান্্বতা ছিল খুবই সীমিত, কারণ তাদের বাজার ছল 
আলাদা এবং সম্পূরক (00200176705) ভারতীয় গমলে প্রস্তুত ০০0৪০ 
সঞ্ণ। ও কাপড় ল্যাঙকাশায়ার মিলে প্রস্তুতঃ সংক্ষন প্রকারের তুলনা হয় না।*-" 
বলা যায় ভারতীয় সূতাকল ব্রিটিশ প:ঃঁজর উপাঙ্গ হিসেবেই বিকশিত 
হয়োছল । 

7106 17018171015 80015601512 - 9010166 তাগো (19081, 125. 16), 

১৬, একালের রুশ তাত্বিক ৬. [. 129৬1০৬ বলেছেন, ভারতের বড় 
ব্‌জেয়ারা কমপ্রাডর হিসেবে শুরু করলেও দুই 'বশ্ব যুদ্ধ মধ্যবতর্শকালে 
জাতীয় বুজোয়া হয়ে যায় । (17706 10012) ০8016091156 21355, 06 400-7) 
বিপন চন্দ্র বলেন, ১৯৯১৪ সালের পর ভারতীয় পঃণজপতি শ্রেণীর ব্রিটিশ 
প$জর সঙ্গে কোনো সান্বিয় সম্পর্ক ছিল না । (70172 [7501217) ০2101681190 01995 
21101311051) 10002191157) 11) [1501207 5001665 ; 17150011091 1010017068- 1২. 
9 9১17008 ( চয ), 9 391 কিন্তু এই দুই মন্তব্যই সত্য নয়। আয় বাগচী 
দেখান, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে টিসকো এমনাঁক লাভের অঙ্ক কম হবে জেনেও 
সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার দুরদর্শিতা দেখায় । (026 11756807201 
1) [19019, ৮, 307) বেশ কিছু বছর টাটার [িরেক্টরদের ১/২ জন 
ভাইসরয়-এর এাক্সকিউঁটিভ কাউীন্সিলের সভ্য হয়েছে । তাদের উৎপাদিত 
দব্যের ২০ ধবক্রী হয়েছে 'ব্রটিশ চালিত রেল ও জনপ্রকল্পে। (এ) তারিফ 
বোর্ড এর কাছে িসকোর নিরাপত্তার কথা প্রথমেই বলা হয়োছিল কারণ 
সুয়েজের পর্বোদকে ষে 'ব্রাটশ সাম্রাজ্য সেখানে তারা স্টীল সরবরাহ করবে । 
(8) ১৯৩১ সালে তৎকালীন চেয়ারম্যান নওরোজী সাকলাতওয়ালা বলোছলেন 
এই সংকটের দিনেও আমাদের প্রতিদ্বন্ঘীদের তুলনায় আমরা বেশী 'নরাপত্তা 
পেয়েছি । (6 [7009০ 0£7809--5 2 9১১, 60) ১৯২২ ও পরের কয়েক 
বছর ?িসকোর সঙ্কটে 'ব্রাটশ ভারতীয় সরকার ও ব্রিটিশ পধাঁজই প্রধানতঃ 
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তার উদ্ধারে এগিয়ে আসে । ভাইসরয় লর্ড 'রংডং আশ্বাস দিয়ে জনৈক. 
কর্মকর্তাকে জানিয়েছিলেন, জামসেদপুরের চিমান দিয়ে যাতে ধোঁয়া বেরহনো 
অব্যাহত থাকে সেটার ব্যবস্থা করতে আমরা সংক্পিত। পি দিন পরেই 
ডিবেঞ্চার হিসেবে ৫০ লক্ষ টাকা দেবার পক্ষে ভোট দেন । 'ব্রটশ প£জপাঁতদের 
আধপত্যযুস্ত ইম্পারয়াল ব্যাঙ্ক অফ হীণ্ডিয়া 'সকোকে ২০ 'মালয়ন টাকার 
ধখণ দেয়। ভারতীয় স্বার্থ ক্ষুপ্ করে টিসকো বেঙ্গল আয়রণ কোং বলামটেড 
এং ইশ্ডিয়ান আয়রণ আযাণ্ড ্টিল কোং এই দুই গিপগ আয়রণ প্রস্তুতকারক 
এর (মালিকানা প্রধানতঃ 'ব্রাটিশের ) সঙ্গে এক ট্রাস্ট গড়েছিল এবং 
আয়রণের মুদ্রাস্ফীতিজনিত চড়া দাম বজায় রেখোঁছল ॥। তাছাড়া [িসকো 
ব্রিটিশ হার্জানয়ারং প্রাতিষ্ঠানগুলকে কম দামে স্টল বার করত। টাটার 
অন্যতম ডিরেক্টর এন, বি. সাকলাতওয়ালা এগুলো মেনে 'নয়ে তাদের কাজকে 
সমথ নই করোছিলেন । (৮০৫০7 [২5ড1০৬/, 0০৮, 1931) 

১৭. ভারতীয় মিলমালিকরা গান্ধীবাদী নেতৃত্বের সঙ্গে ঘাঁনন্ঠ সম্পর্ক 
থাকা সব্বেও গাম্ধীজীর ১৯২০-২১ এবং ১৯৩০-৩২র আন্দোলনে “দ্বদেশী'র 
বিরোধতা এবং ব্রাটশ সরকারকে পাঁরপূর্ণ সমর্থন কন্তরছিলেন । ১ম বিশ্ব- 
যুদ্ধের সময় গান্ধী 'ব্রাটশ সাম্রাজ্যবাদের জন্য সৈন্য জোগাড়ে তৎপর হয়ে- 
[ছিলেন। গান্ধীর আইন অমান্য আন্দোলনকে তাঁর সেক্রেটারী মহাদেব দেশাই 
বলোছিলেন নিপীড়িত মানবতার প্রাতবাদের নিগগমন পথ ॥ ছ্বিতীয় বিশ্ব 
যুদ্ধ লেগে গেলে ১৯৩৯ সালের ৪ঠা|সেন্টেম্বর গাম্ধী ভাইসরয় 'লিনালথগোকে 
জানান- আম শুধু ভারতের মাান্তর কথা চিন্তা করাছ না। এটা তো 
আসবেই, কিন্তু ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সের যাঁদ পতন হয় বা এই দুই শান্ত জামা- 
নগকে ধংস করে দেয় তাহলে এর ক দাম থাকবে ? ১৯৪০-এর নভেম্বর আবার 
একবার ব্যন্তিগত আইন অমান্য করার সময় মহাদেব দেশাইকে পাঠান গোয়েন্দা 
[বিভাগের বড় কতাঁ এবং আতরিস্ত হোম সেরটারী ধরনের চারজনের কাছে এই 
আশ্বাস দিয়ে যে এই আইন অমান্য যুদ্ধ ব্যবস্থাকে বাধা দেবে না কারণ গান্ধী 
ব্রিটিশদের কথা সব সময় মনে রেখেই প্রতিটি পদক্ষেপ নেন এবং এখন যা 
করতে যাচ্ছেন 'তা আপাত বিরোধী কারক্রম মান্র। ১৯৪১ সালের ১২ই 
অক্লোবর জানান, ইংলশ্ডের অস্মাবধার দিনে কি আঁহংস আন্দোলনের শপথ 
নেওয়া যায় 2 ১৯৪০ সালে হিটলারের কাছে হল্যাণ্ডের আত্মসমর্পণের সময় 
গান্ধী লর্ড লিনীলথগোকে লিখোছলেন শান্তর জন্য আবেদন করতে, কারণ 
হিটলারকে যত খারাপ দেখানো হয় [তান ততটা খারাপ নন। তান বলে- 
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1ছলেন 'ব্রটেনবাসখর, কাছে আবেদন রাখা হোক তারা যেন অস্ব্শস্ম ফেলে 
1দয়ে হিটলার ও মৃসোগলনীকে আমন্ত্রণ করে এনে যা তাদের ইচ্ছা তুলে নিয়ে 
যাবার অনুমাত দেয় । 


সব তথ্যই নিয়েছি 1102 [10001978151 9005০0151০--90016 850091 
9:09 এর অনেকগুলি পচ্ঠা থেকে । 


১৮. আইন সভার উদ্বোধনী বন্তৃতায় ( ২৯1৩।২৯ ) লর্ভ আরউইন দেশে 
কমবর্ধমান কমন্যানম্ট কাকলাপে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তারপর ১৯২৯ 
সালের ২০শে মার্চ শ্রীমক ও কমহ্যনিষ্ট আন্দোলনের ৩১ জন নেতাকে গ্রেপ্তার 
করা হয়। এদের মধ্যে ছিলেন মুজফ্‌ফর আহমদঃ ভাঙ্গে, শৌকত উসমান, 
পি. ?স. যোশ, বিশ্বনাথ মুখাজখ2ধ্ররাধারমণ মিন্র, ধরনী গোস্বামী, ব- এফ. 
ব্রাডলী, ফিলিপ স্প্রাট, হিউ লেস্টার হাচিনসন প্রভাতি । মামলা চলে প্রায় 
৪ই বছর । এই]সাম্রাজ্যবাদী আরুমণের 'নন্দায় সোচ্চার হন আইনস্টাইন, 
ওয়েলস, রোলাঁ, ল্যাস্কি প্রমূখ । আভিযুক্ত তিন বদেশী ভারতীয় শ্রামক ও 
কময্যুনিস্ট নেতাদের সঙ্গে আসামীর কাঠগোড়ায় দাঁড়য়ে বন্দী জীবন যাপন 
ক'রে শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিক এঁক্য ও সৌন্রাতৃত্বের পারচয় দেন । আঁভয্ত- 
দের ইববৃূতি ও আচার আচরণের মধ্য দিয়ে একাঁদকে যেমন মাক্সবাদী দর্শনে 
তাদের প্রগাঢ় নিষ্ঠার অভিব্যক্তি ঘটেছিল অপর দিকে তেমান প্রদর্শিত হয়েছিল 
কামউীনস্ট এবং শ্রীমক নেতা হিসেবে তাদের সমুন্নত চেতনা ও বাঁলষ্ঠ আত্ম- 
মযাঁদা । বচার চলাকালীন অন্যতম বন্দী ভি আর ঠেংড়শর জীবনাবসান 
ঘটে । মামলা পাঁরচালনার জন্য বন্দীদের মূলতঃ নিভর করতে হয় 'ব্রাটশ 
শ্রমিকদের অর্থ সাহায্যের উপর । 

ভারতের শ্রামক আন্দোলনের ইতিহাস ( ২য় খণ্ড )-সুকোমল সেন । 

প্‌ ১৩৯.-১৪৬ 


১৯. মোপলা বিদ্রোহীরা কয়েকমাস ধরে চার লাখ হিন্দু অধহ্যাষত একটি 
অঞ্চলকে নিয়ন্তণ করেছিল । সেখানে ছিল অত্যাচারী জমিদার, মহাজন, 
অসংখ্য ব্রিটিশ তাঁবেদার । এক 'হন্দু প্রধান জায়গায় মোপলারা ১৩ মাইল 
মার্চ করে যায় কোনো এক অত্যাচারী হিন্দু জামদারের রেকর্ড প্যাঁড়য়ে দেবার 
জন্য । এই সশস্ত্র ব্যাপক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিদ্রোহের রন্তাস্ত দমন পর্বে 
২৩৩৭ জন নিহত, ১৬৬২ আহত, ৪৫,৪০৪ জন বন্দীশ্হয়। পোদানুর-এ 
২০শৈ নভেম্বর এক রেলওয়ে ওয়াগ্নে বদ্ধ অবস্থায় ৬৬ জন মোপলা বন্দীর 
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*বাসরদদ্ধ অবস্থায় মত্যু হয়৷ এ ?সরাজউদোল্লার অন্ধকৃপহত্যার আতিশয়োন্ত- 
পূর্ণ কাহিনীর থেকেও ভয়ঙ্কর । 
10027) 71701590006 52102 057 21? 


২০. কুখ্যাত কানপুর মামলার আঅভিযুস্তআটজন ভারতীয় কম্যানস্টের মধ্যে 
ছিলেন - ডাঙ্গে,সৌকত উসমানী,মুজফফর আহমদাএবং নালনী ভূষণ দাশগুঞ্ধ । 
এম. এন. রায় ছিলেন ভারতের বাইরে । আঁভিযোগ ছিল শ্রামক কৃষক সংগণন 
মারফত এরা ভারতকে গ্রেট 'ব্রিটেন থেকে বিষদস্ত করে তুলতে চায় । সাক্ষী ছিল 
পুলিশ ও সরকারী ভাড়াটে লোকরা । 'ব্রাটশ কমযনি্ঈপার্টলেবার সরকারের 
এ বিষয়ক দ্যাম্টভাঙ্গকে চ্যালেঞ্জ জানায় । একটা সাহায্য তহাবিল গড়ে তোলা 
হয়। এক ইন্তাহারে বলা হয় ভারতীয় কম্যনিষ্টদের বিপদ ব্রিটিশ আন্দোলনে 
বপদের সতর্কবাতা বহন করে । পাট” এই ঘটনাকে 'ব্রটেন ও সমগ্র এশিয়ার 
পক্ষে যথেন্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে, দাবী তোলে- আমাদের ভারতীয় 
ভাইদের জন্য সমানাধিকারেরদাবী তোলো,যাতে তারা লেবার ও সমাজতান্ত্রিক 
প্রচারের যে আধকার আমরা পেয়ে থাকি, তা পায় । ড/০:1০5 ৬০০15 
10995 9, 19244 প্রকাশিত হয় - 429০8] 0056 00000000196 [17021780109] 
0) 036 08৩1700161018]. ব্রিটিশ পাট আরও বলে-- “হে” ভারতের চাষী, 
মজুর বন্ধুরা ! শরাঁটিশ কমহ্যানিন্ট শ্রমজীবী বন্ধুরা সাথী গহসেবে তোমাদের 
দিকে হাত বাড়িয়ে দচ্ছে আর ঘোষণা করছে.**একজন হ্যালডেন বা এককজ্রন 
আঁলাভয়ের এর চেহারা দেখে 'ব্রাটশ শ্রমজীবীর চেহারা বলে ভুল কোরো না । 
আমাদের সংগ্রাম ও তোমাদের সংগ্রাম এক"শব্রাটশ কমন্যানম্ট পার্ট ব্রিটিশ 
শাসন থেকে ভারতায় জনগণের পূর্ণ মুক্তির পক্ষে দাঁড়ায় । 
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২১. বোম্বাই-এর বস্ত্রকল শ্রামকদের সবাপেক্ষা জঙ্গী সংগঠন ছিল । 
শগরাণ কামগর” ইউনিয়ন । ৩২৪ জন সদস্যাঁনয়ে ১৯২৮ সালের ২২শে মে এই 
ইউানয়নের জন্ম হয় 'কন্তু এ বংসর ভিসেম্বর মাসের মধ্যেই ইউনিয়ন সদদ্য 
সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দিড়য়োছল ৫৪,০০০ । এই ইউনয়নাটর গঠন ভারতের 
শরীমক আন্দোলনে একট গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । কমন্যানম্টরা এই ধর্মঘটের নেতত্বে 
আসতে পেরেছিল র্যাশনালাইজেশনের বিরদ্ধে শ্রমিকদের মনোভাব সঠিকভাবে 
অনুধাবন ক'রে সাঠক সংগ্রামী কম“সূচী নয়ে । ২য় পায়ে & মাস ধমর্ঘট 

চলে ১৯২৯ সালে, মালিক পক্ষের প্রাতীহংসামূলক দমননীতির গবরুদ্ধে। 
ভারতের শ্রামক আন্দোলনের ইতিহাস (২য় খণ্ড ) সুকোমল সেন 

পু ১৯০৭-৯১১০ 
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২১. মস্কোতে কম্যানিস্ট:ইনটারন্যাশনালের যম্ঠ বিশ্ব সম্মেলনে পাশ. 
হওয়া প্রস্তাবে জাতীয়তাবাদী সংস্কারপন্হী বুজোয়াদের বিরুদ্ধে বাঁবধ 
সাবধানবাণী উচ্চারণ করা হয়। ভারতীয় কমন্যানস্টদের বলা হয় ভারতীয় 
জাতীয় কংগ্রেসের সংস্কারবাদী চেহারাটির মুখোস তারা যেন অবশ্য খুলে 
দেয় এবং স্বরাজ্যবাদী ও গান্ধীবাদীদের নিরুপদ্রব প্রাতরোধের প্রতিটি 
ধাপেরই যেন বিরুদ্ধতা করে | 100266 01800000006 40000 06 006 0020- 
1456 09৮ 01 [018 নামক যে দাঁললাটি কাঁমনটার্নের [10020780091 টিভিও 
(007775901535705 এ ১৯৩০ সালের ডিসেম্বরে বার হয় তাতে গান্ধী পাঁর- 
চলত কংগ্রেসকে ০০এা০তো 1601500021ড 01521158000, বলা হয়েছে, এবং 
জনগণকে জওহরলাল ও সুভাষ প্রভৃতির বামপন্হটী সংস্কারবাদী নীতির 
[বিরুদ্ধে সচেতন ক'রে বলা হয়_-০0006 03090 10215012000, 02100610105 
00909০10 ০ ৮106015 0 002 11301919125 01736101519 03০ 82165010707 02116 
019 15 12665 21200617050 006 198010179]1 000553 160 5 19571091121 
16101) 13056, 3311759219, 2100 001061:5.7 

২৩. ১৯২৪ সাল থেকে রায়ের কর্মকুশলতা ও সামর্থ সম্বন্ধে কাঁমন- 
টার্নের কর্মকতারদের মনে কিছুটাসন্দেহ দেখা দেয় । তারা 'সাঁপাঁজাবর কোনো 
কোনো স্দস্যকে ও কাজের জন্য ভারতে পাঠাতে থাকেন । ১৯২৬ সালের 
নাঝামাঁঝ রায় ও বোরো'দিনকে চীনে যেতে হয় কাঁমনটার্নের প্রাতানাধ [হিসেবে 
কুয়োমনটাও-এর সঙ্গে চীনের কমব্যানষ্ঠ পার্টর জোট বাঁধার নীতি কার্যকব 
করার জন্য । কিন্তু এ প্রয়াস ব্যর্থ হয়, চিয়াংকাইশেক ও কুয়োমিনটাঙ চীনের 
কময্যানম্টদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আঘাত হানতে থাকেন। চুড়ান্ত অসম্মানের 
মধ্যে রায় ও বোরোপিনকে ফিরে আসতে হয়। তখন চীনে 'এই অসাফলোর 
জন্য রায়ের কৌশলহণীনতা ও হঠকারিতাকেই মস্কো দায়ী করে বসে । ১৯২৭- 
এ রায়ীবরোধী ইউরোপীয় গোষ্ঠী আয়োশজত ব্রাসেলস এর নিপীঁড়ত জাতীয়- 
তাবাদীদের সম্মেলনে রায়-এর বদলে জওহরলালকে ডাকা হয় । সৌম্যেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর এই ১৯২৭-এই রায়ের বিরুদ্ধে দঈর্ঘ আঁভযোগের তালিকা নিয়ে মস্কো 
পৌছান । তাছাড়া রায়ের ডিকলোনয়াজেশন এর প্রচারিত তত্বে ক্রম অভি- 
ব্যান্তবাদের মাধ্যমে ধিনাসংগ্রামে সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে দেশীয় 
বুজেয়াদের হাতে ক্ষমতা হস্ভান্তরের সম্ভাবনার কথা বলা হয়। এতত্ব 
কাঁমনটার্নের ষ্ঠ কংগ্রেস (১৯২৮) অগ্রাহ্য করে । এরপর ১৯২৯ সালের 
জুলাই মাসে কিনটান্নের মস্কোয় অন্াষ্ঠত দশম সম্মেলনে রায়কে 
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বাহচ্কার করা হয়। এই সময় থেকেই বলা হয় রায় রেনিগেড আখ্যাত 
হয়েছেন । 

২৪. সঙ্গাপুরে 'ব্রটিশ যে বড়োমাপের যহদ্ধকেন্দ্র গড়ে তুলেছিল এ 
সম্পর্কে সিপাঁজবির পক্ষ থেকে সাকলাতওয়ালা হাউস অফ কমনজ-এ 
সমালোচনা করেন । 
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২৫. কাঁমনটার্ণ উপাঁনবেশ ও আধা উপাঁনবেশে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী 
সংগ্রামে রণলীতি ও রণকৌশল বিষয়ে 'বাভন্ন সময়ে সাকুয় মনোযোগ দিয়েছে । 
১৯২০ তে জাতীয় ও উপাঁনবোঁশক সমস্যা সম্পর্কে খসড়া প্রন্তাবে লোৌনন 
বলেন অনগ্রসর দেশগনীলতে জমিদারতন্ত্বের বিরুদ্ধে, সব ধরনের সামন্ততন্দের 


অবাঁশন্টাংশের বিরুদ্ধে কক আন্দোলনকে সমর্থন করতে হবে। বুজোয়া 
গণতাঁন্ক মুক্তি আন্দোলনকে সাহায্য করা এবং নিজের স্বাতন্ত্যরক্ষা অবশ্য 


কর্তব্য । ১৯২৪ এর জুন ২য় আন্তজাতিকের ২য় কংগ্রেসে বলা হয় মহা- 
যৃদ্ধোত্তর অবস্থায় সর্বহারারা পালমেপ্টারী পথে সমাজতন্নে পৌঁছতে পারবে 
না। গড়ে তুলতে হবে জঙ্গণ ট্রেডইডীনয়ন । ২য় আন্তজািতকের ৪র্থ কংগ্রেসের 
পক্ষ থেকে গয়া কংগ্রেসে প্রোরত বাণীতে সাঁহংস বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তার কথা 
বলা হয় । বলা হয় দেউীলয়া মধ্যাবত্ত, নিঃস্ব কৃষক, শোষিত মজুর শ্রেণীকেই 
করতে হবে আন্দোলনের মেরুদণ্ড । 

১৯১২৪ এর ১৭ই জুন কাঁমনটার্ণের &ম কংগ্রেসে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস 
ও কামনটাণের মধ্যে সরাসার যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার সমর্থন করা হয় ॥। রায় এ 
প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। ১৯২৫ নাগাদ রায় বলতে থাকেন ভারতের 
কম্যানষ্ট পাঁটটকে গোপনই রাখতে হবে এবং এ পা1৮কে ক মিনারের একাংশ 
[হসেবে কাজ করে যেতে হবে ।॥ রিক্ুঁটং গ্রাউণ্ড হিসেবে প্রকাশ্য একাঁট আইন 
সম্মত শ্রমক ও কৃষকদল গড়ে তুলতে হবে । মনরাট ষড়যন্ত্র মামলার (১৯২৯- 
১৯৩৩ ) নাঁথপত্র থেকে ভারতীয় কময্যানিষ্ট পাঁ্টর ওপর কমিনটার্ণের অনেক- 
গুলি পালনীয় নির্দেশ ছিল। যেমন--প্রাতাট ধর্মঘট ও বিক্ষোভে সাল 
হওয়া, আঁহংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রাতটি পযয়িকে বিরোঁধতা* শ্রেণী- 
সংগ্রামের আন্তজঠিতক চারন্র তুলে ধরা ইত্যাঁদ। কমিনটার্ণের কাছ থেকে 
দায়ত্বপ্রাপ্ত রজনীপাম ১৯২৬-এ বলেন ভারতে জাতীয় মযন্ত সংগ্রামের শরিক 
শ্রামক কৃষক নয় মধ্যাবত্ত বাঁদ্ধজীবী ও বুজেযার্দের একাংশ । ১৯২৭-এ 
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হবে বলেন ভারতায় বুজেয়ারা প্রাতীবিপ্লবী শান্ত । ১৯২৮ এ বলেন ভারতের 
জাতীয় সংগ্রামে বুজোঁয়াদের ছটা বাবহার করা যেতে পারে । ১৯২৮-এর 
১লা সেপ্টেম্বর কমযানিষ্ট আন্তজািতকের ষম্ঠ বিশবসম্মেলনে ভারতের জাতীশয় 
কংগ্রেসের জাতীয় সংস্কারবাদের মুখোস খুলে ফেলতে এবং স্বরাজ্যপার্টি এবং 
নিক্তিয় প্রতিরোধের গাম্ধীতত্বের বিরোধিতা করতে বলা হয়। লোঁননের 
মৃত্যুর চার বছরের মধ্যে নর্দেশ আসে কমন্যানম্ট ও কংগ্রেসের আঁনবার্ধ অনৈকা 
রচনার । ১৯৩০ এ কমিনটার্ণের দলিলে গান্ধীজীর কংগ্রেসকে বলা ঠয় 
প্রাতীবপ্পবী সংগঠন । জওহরলাল ও সভাষের বামপন্হী সংস্কারবাদ নীতির 
বিরোধতা করতে বলা হয়। ১৯৩০ ও ১৯৩২-এ গান্ধী নেতৃত্বে সর্বভারতশষ 
গণসংগ্রামে বরোঁধতার ফল হয় মারাত্বক । ১৯৩২-এ চীন, গ্রেট ব্রিটেন, 
জামনীর কময্যনিন্ট পার কেন্দ্রীয় কীমাটগালর 'াভিতে ভারতীয় কমযানিষ্ট 
পার্টর জনাবাচ্ছন্ন নাঁতর সমালোচনা করা হয় । এর পর ১৯৩৩-র গোড়ার 
1দকে মস্কোর 'নর্দেশে গাম্ধনঃ কংগ্রেস, নেহেরু, সুভাষ সম্পকে িকণিৎ নব 
মনোভাব নেওয়া হয় । ১৯৩৫ সালের ১লা সেপ্টেম্বর মস্কোতে অনুষ্ঠিত 
সপ্তম 'বম্ব কংগ্রেসে সাম্রাজ্য বাদ ও ফ্যাঁসবাদ বিরোধী যক্তক্রণ্ট গড়ে ভোলার 
নাতি গৃহ*ত হয় । সেখানে কংগ্রেস আহত গণ আন্দোলনে যোগ না দেওষার 
সমালোচনা করা হয় । সাম্নাজ্যবাদ বিরোধ যন্তফণ্ট গঠনে ভারতীয় কমুযানষ্ট 
পাঁ্টর যথেম্ট সাক্ুয়তার অভাবের কথা বলা হয় ॥। বেন ব্রাাল ও পাম দত্ত 
'আন্টইমাঁপারয়ালস্ট পিপলস ফ্রণ্ট' নামে প্রোরত এক প্রবন্ধে বললেন, প্রথম 
প্রয়োজন জাতীয় সংগ্রামের শান্তশাল অগ্রগাতি এবং সমবেত সংগ্রাম । ফলে 
ভারতীয় কমন্যানস্টরা কংগ্রেসটীদের সঙ্গে মৈত্রী ও সমালোচনার নীতি 'নল। 
আমাদের আলোচ্য বইটিতে ফক্স যে ১৯৩৩র পূরেবর আন্তজ্ীতক-ীনদেশশত 
নীতি মেনেছেন্‌ তা বোঝ। যায় । 

২৬. লেবার পার্ট এবং হাণ্ডপেণ্ডেণ্ট লেবার পাঁটর বামঘে*ষা সভারা 
উপাঁনবেশের মানুষের দুঃখ দুর্দশা অনুভব ক'রে তাদের 'িনপীড়ন, দারদ্যু ও 
মন্দস্বাস্থ্য নিয়ে সমালোচনা করোছল কিন্তু এর জন্য দায়ী ষে সাম্রাজাবাদগ 
ব্যবস্থা তাকে আঁভযুস্ত করোন। এই ব্যবস্থা লোক হতৈষণার কথা ব'লে 
অন্যায়ের প্রাতকারের কথা বলেছে, 'কন্তু একই সঙ্গে উপানবেশ ব্যবস্থার 
স্থায়ত্বের কথা ও চিন্তা করেছে । একেই /ত 12000210095 29001 
[00021881197॥ আখ্যা দেন । 
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০৭ 


(০. ৮১, 08, র এম. কংগ্রেসে (মে জুন ১৯২৫) গৃহীত কর্মসূভীতে 
উপ্পানবেশ শোষণ সমর্থনে লেবার মুভমেন্ট এর সমালোচনা করা হয় । ১৯২৫. 
সালে নু, 0৮০৮ র 5০৪00৮01088 কংগ্রেসে কমহ্নিষ্ট ও অকমত্যানিষ্ট জঙ্গীরা 
একত্রিত হয়ে বৈদোঁশক নীতি ও আন্তজািতিক প্রসঙ্গে দাঁক্ষণপন্হীদের কোণঠাসা 
করে ফেলেন । 4৯১ 4৯ 08:০9]1 বলেন--“এই ট্রেড ইউীনয়ন কংগ্রেস বাস 
করে যে 'রাটশ সরকার কর্তৃক অ-বরাটশ জনগণের পদানত করে রাখা এক 
ধরণের পঠীজবাদণ প্রবণ না, উদ্দেশ্য বৃটিশ পুীজপাঁতদের জন্য (১) সম্ভার 
কাঁচামাল সংগ্রহ (২) সম্ভা ও অসংগাঁিত শ্রীমকদের ব্যবহার করা এবং লাঁড়য়ে 
শদয়ে গ্রেট 'ব্লটেনের শ্রামকদের মানকে নাময়ে দেওয়া । 

এই সম্মেলন সাম্রাজ্যবাদের প্রাত সম্পূর্ণ গবরোধতা ঘোষণা করে আর. 
শপথ নেয় (ক) 'ব্রীটিশ সাম্রাজ্যের সবন্ শ্রামকদের স্রেড ইউীনয়ন ও রাজনোতিক 
দলগুীলকে তাদের স্বার্থে সংগাঠিত করা সমর্থন করবে এবং (খ) ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যের সব ধরনের জনগণের আত্মনিয়ন্তরণের আধকারকে সমর্থন করবে । 

--এ, পৃ, ২৯৭ 

২৬. আমোরকান এীতহাসক চ২3০12910. ড৬. [5102 বলেন ১ম লেবার 
সরকারের নীতি আর টোরীদের নীতি তফাৎ করা সহজ নয় । ম্যাক ডোনাল্ড 
ক্ষমতা পাবার সময়ই ভারতীয় জাতশয়তাবাদঈ নেতাদের জানয়ে দিয়েছিলেন 
গ্রেট 'ব্রটেনের কোনো দলই ভারত সরকারকে অচল করে দেবার শাসানতে 


বচালিত হবে না । 


৪৮ 


৩ পরিবর্তমান সভ্যতায় সাম্যবাদ 


যাঁদ ও ফক্সের সব রচনার ভাত্ত সাম্যবাদ, তবু দু বইয়ের নাম আলাদা 
ভাবে উল্লেখ কার । প্রথমা হল & [0০2০০ 01 9010015508909 1) 16015 60 
নন. [990 পরবতর্শ সাম্যবাদ াবষয়ক বইটির তুলনায় এটি উজ্জল এবংপ্রয়ো- 
জনীয় প্রয়াস । এই বিস্মৃত বইটির যা িছন মূল্যবান বজ্তব্য তা পারণততর 
ও বিদ্তৃততর ভাবে প্রকাশ পেয়েছে পরবতণ বইটিতে । এট ১৯২৭ সালে গ্রেট- 
'ব্রটেন কমন্যানিস্ট প্াটই প্রকাশ করে । তাহলে হরত বলা যায় ফক্সের বন্তব্য 
এবং পার্টির বন্তব্য একই সুরে বাঁধা । এখানে তথ্য হিসেবে স্মরণীয় যে ১৯২৬ 
সালে তিনি পা্ট'র সদস্য পদ লাভ করেছিলেন ৷ দিনের পর দিন রাজনোতিক 
সংগ্রামে অন্তলর্শন িপর্দে সচেতন হচ্ছিলেন ফক্স । ১৯২৭ সালের নভেম্বর 
মাসে “দ কমহ্ানিস্ট” পান্রকায় রজনী পাম দত্তের 9০9০1811509 200 006 11178 
7৪৪০ বইটির একাঁট আলোচনা লেখেন ফক্স । সেখানে ও কমহ্যানস্ট পার'র 
জরুরী প্রয়োজন যে তত্বগত ভাবে নিজের সত্যতা গ্রাতিপাদন করা সে বিষয়ে 
ফক্সা সতর্ক করে দেন !১ দুটি বইয়ের মধ্যেই সেই সচেতনতা ও সেই তত্বগত 
পারশ্রাত “অজ্নের পাঁরচয় সুস্পম্ট । প্রথম বইটির প্রবন্ধগ্লিতে তিনি 
লেবার পাঁ্টর তাত্বক ল্যাঁদকির মতামতের বিরোধিতা করেন। ফক্সের মতে 
ল্যাঁস্ক সাম্যবাদ য়ে লিখলেও (১৯২৭ এ প্রকাশিত হয় ল্যাঁস্কর 'কমযনি- 
জম) তান মাব্সবাদকে ভ্রান্ত এবং বিপ্লবী মনোভাঁঙ্গকে হীনবীর্য করতে 
প্রয়াসী হয়েছেন । ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত হয় 0500000617)1500 2100 2 0122184- 
0 ০1511590100. এখানে আরও দঢ়তার সঙ্গে, প্রাঞ্জল ভাষায় আন্তজাতিক 
পাঁরিপ্রোক্ষতকে বারংবার সামনে রেখে তিনি যেমন গ্রেট 'ব্রটেনের সংকটের 
বিশ্লেষণ করেছেন, তেমাঁন বস্মৃত হন নি উপ্পানবেশগ্লির সমস্যার 
গবষয়ে । 

ফক্সের কোনো লেখাই উদ্দেশ্যহশন নয় । কি ছল সেই উদ্দেশ্য? তখন 
গ্রেট 'ক্রটেনে অনেক গাল শ্রামক সংগঠন থাকলে ও তাতে "ছল পাদ ধ্যান 
ধারণার আঁধপত্য । কম্যানস্ট পার্ট প্রাতিজ্ঞা এবং প্রথম পরের নানামুখী 
সংঘর্ষগ্ীল ঘটোছল ১৯২০ থেকে ১৯২৪ এর মধ্যে। এঁমল বানি, রজনী- 
পাম দত্ত, ই. এইচ. ব্রাউন, পাপদরজ সাকলাতওয়ালা প্রভাতি বামপণ্থী বাদ, 


ফকা-”৪ ৪৯ 


জবীরা 'ইফর্মিস্ট নেতাদের [বিরোধিতা করছিলেন মাক্সয় দৃষ্টিভা্গ দিয়ে । 
'কিমানিজ্ম' নামক বইতে এবং কম্2ানিস্ট ম্যানিফেস্টোরাবিস্তৃত ভূমকায় ল্যাজ্কি 
 মাক্সবাদ ও মানের চিতার সদর্থকতার "বিশ্লেষণ প্রবৃত্ত হলেও তাঁর এক সময় 
লেফট বুক ক্লাব ও আ্যাশ্টি ফ্যাসস্ট পপুলার ক্রণ্টের সঙ্গে সংযোগ থাকলেও 
কিছ গছ; বন্তব্য ঠছিল সমালোচনার যোগ্য ।২ কোল, ল্যাস্কি এবং ওয়েব 
এর এবং লেধার পা্টর মতাদর্শের সমালোচনা ফক্সের দ্বিতীয় বইটির নানা 
স্থানে এসেছে । (তলে, এদের মতামত ও পরবতাঁকালে বদলেছে ) 

লেবার পার্টির সঙ্গে কম্যনিস্ট পার্টির দ্বন্দ তাঁর জন্ম সূত্রেই, কখনও 
কখনও পাঁরাস্থিতির চাপে তারা একে অনোর প্রাতি সাহফুতা দোখিয়েছে, কখন ও 
খৈরথের প্রাতীক্রিয়া হয়েছে বন্তান্ত । একালের এক প্রাবান্ধিক এই দুই পাটির 


মতাদশে'র পাথক্যকে এভাবে দেখান ঃ 
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মার্স সমাজ তন্তরকে একটা বৈজ্ঞা।নক গ্হোরা দেন । মার্ঝবাদ শ্রেণীস্বার্থ 
এবং শ্রেণী বিভাজনের অবশ্য-ভাবী পারণাতিতে শ্রামকশ্রেণী করুক ক্ষমতা 
দখলের কথা বলে । ম্যাঁসনটায়ার বলেন, লেবার সোসালিজমের গোড়াকার 
দুর্বলতা হল সংস্কারবাদ নয় (যা মার্সবাদশরা বলে থাকে), সংস্কার বাদের 
লক্ষ্য হনতা | কিন্তু এটা ঘটনা বে ১৯৯৮-১৯৩১ কালে শিক আন্দোলনে 
লেবার সোসালঙ্গন পেয়েছিল ব্যাপক জন সমর্থন, যার 1বরুদ্ধে- মার্স বাদকে 
বার বার ব্যবহারের চেস্টা হয়েছে । যাঁদও তা কতটা ফলপ্রসূ হয়োছিল তা নিয়ে 
মতভেদ আছে । ১৯২৯ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময় নাপাজাঁব শ্রামকদের 
বলেছিল লেবার পাটি পাজবাদণ রাষ্ট্েরেই এক অংশ, কোনো শ্রেণী সচেতন 
শ্মকদের লেবার পার্টির প্রার্থাকে ভোট দেওয়া উচিত নয়। ১৯৩১ এ পার্টি 
বলে সংস্কার বাদশরা সামাজিক ফ্যাসীবাদের পথ নিয়েছে । লেবার গর্ভন- 
মেণ্ট মোটেই কম ক্ষাতকারক নয়, এরা সবাদক থেকে শ্রমিক শ্রেণীকে আব্রমণ 
করছে ।?ফলে তখন লড়াই লেগেছিল সব্ধন্র - নির্বাচনে ধর্মঘটে, লকআাউটে; 


&০ 


বেকারদের 'বক্ষোভ মিছিলে । ফকোর সাম্যবাদ বিষয়ক এ দুটি বই এই পর” 
প্রেক্ষিতেরই ফসল। কমন্যানস্ট পার্টি গড়ে ওঠার কালে লেবার পাট'র লঙ্গে 
অনেক মৌলিক প্রশ্নে মতভেদ ছিল না। যেমন-কমন্যনিস্ট আন্তর্জাতকের 
অন্তর্ভন্ত, শ্রেণী সমঝোতা ও সংস্কার বাদের গবরোধতা, পংজিবাদকে উলটে 
ফেলা, ইত্যাদ। কিন্ত্বু প্রয়োগ পদ্ধাত এবং ব্যক্তি, আদর্শ ও রাজনৌতিকতার 
মুল্যায়ন 'নয়ে নানা বিরোধ হয় । পালশমেন্টে অংশ গ্রহণ 'নয়েও মতাঁবভেদ 
ঘটে নানা সময়ে । কখনো কমন্যনিস্ট পাট” লেবার পাটির অন্তভূশীন্তর জন্য 
আবেদন করেছে, কখনো করেছে বিরোধিতা, কখনো তারা ডাক দয়েছে লড়ো 
“সোভয়েত 'ব্রটেনের" জন্য, কখনো বলেছে সমর্থন করো লেবার মরকারকে । 
শুগ় দশকে ফক্সের যে সর্বাত্মক লেবার বরোধিতা, তা গবশেষ ও সার্বক কালের 
পারপ্রেক্ষিতে স্মরণ না করলে সম্পকর্টা বোঝা যাবে না। আলোচ্য বইটির 
বহক্ষেত্রে মতাদর্শগত সংঘাতের পারপ্রোক্ষত বুঝতে অন্ততঃ এই সংাক্ষপ্ত 
পরাস্ত কয়াট পহায়ক হতে পারে বলে মনে হয় । 
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ছাড়া সাতটি অধ্যার আছে । অধ্যায়গুলির নাম যথাক্রমে- (১) ধ্বংসের পথে 
পাজবাদ এবং কার্ল নার্সের শিক্ষা (২) সমররত দুই পাীথবী ৩) শ্রমিকশ্রেণীর 
পার্টি (৪) জাতীয় এবং উপানবোশক প্রশ্নাবলী (৫) পূথিবী ব্যাপন সাম্যবাদ 
চূড়ান্ত লক্ষ্য (৬) পঠীজবাদ থেকে সাম্যবাদ (৭) সাম্যবাদী 'ব্রটেন। 

বইটর ভূমিকাটর শুরুটা চমৎকার । ফক্স বলেন উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে 
আপাত শান্তির মধ্যে শায়ারস এর রাখাল ছেলেরা, আষ্ইীরশ চাষাদের ছেলেরা, 
স্কটিশ মজ.রেরা দাঁরদ্যের চাপে রাণীর দুচার পয়সা বা লাল কোট নিতে 
বাধ্য হত, 'ন্তু দেশে দে:শ ত।রাই মরার সাহস দেখিয়েছে শিয়ালশীশকারা 
আফসারদের মামনে । এ সব 'নয়ে ?কছ; ভাবালু গান, কিছু কাগুজে গল্প 
আর আত্মসন্তাঁষ্টর ক্ষীণ মনে।ভান ছ'ড়য়ে ছিল দেশ জুড়ে । শতাব্দীর 
প্রথমার্ধে অবণ্য লুডিউদের হানা, ইয়কে'র দর্গ চত্বরে লটকে দেওয়াঃ চাঁটস্ট 
জনগণের সংগাঁঠত হয়ে ওঠা, খাঁন ও তাঁত মজুরদের চেতনার উন্মোচনের মতো 
অশান্তি ঘটেছে । এইসব সদ্য পড়তে শেখা মানুষের মধ্যে ছোট 'ছোট বই 
আর কাগজ মারফৎ যেমন প্রাতঘ্‌ণা তেমনি সমাজতন্ত্রের অধার্মকতার কথা 
বলা হত। ধীরে ধশরে জনশান্ত হয়ে উঠতে থাকে সাক্রিয়। সাদা চামড়ার 
মানুষেরা তাদের আধ্দানক ধংসাস্ত নিয়ে দয়া করে!ষে ছিটেফোটা দিয়েছে তা. 
ছাড়া এশিয়ার ইতিহাস বলল ছু ছিল না, সেখানে পারস্য, তুরস্ক ভারত, 
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চনে হঠাৎ দেখা দিয়েছে চমকে দেবার মতো সক্রিয়তা। বাতাসে গৃহ যুদ্ধের 
উপাদান শুধু জামনি ও ক্রান্সে নয়, বেলজিয়াম ও আঁম্টীয়ায়, যে সব দেশের 
রাজধানণ সাধারণ ধর্মঘটে হয়ে.পড়ে পঙ্গু । ইংল্যাণ্ডে প্রান্তন ফৌজন'আফিসার ও 
নামডাকওয়ালা টোরণ রাজনোতিক নেতাদের চালনায় হাইড পার্কে শুরু হয়েছে 
পুরোদস্তর 'মালটারশ, কায়দায় কূচকাওয়াজ 1* ১৯১৪-১৮র যুদ্ধ পুরোনো 
পাঁথবীকে দিল মরণমুখী আঘাত যা জশবন ও উৎপাদনের শান্তগুইলকে গদলো 
লণ্ডভণ্ড করে। এ সময়েই এল যুরোপে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব, যার একটা 
সাফল্য রাশিয়ায়, জমিদার ও পধাঁজপাতদের দুনতিগ্রন্ত শাসন সারয়ে দিয়ে 
এল শ্রীমকদের সমাজতান্ক একনায়কত্ব ।& যদ্ধ শ্রেণীবিভাজন এবং এর 
দ্বন্ধকে মেলে ধরেছিল । মহাযুদ্ধের কালেই ছোট ছোট যুদ্ধ দেখা দিল দেশে 
দেশে । এমনাঁক ব্রিটেনে, যেখানে শ্রেণীগত শান্তির মতবাদটা গছিল সপ্রোথিত 
সেখানে ও ঘটল বিশাল সাধারণ ধর্মঘট, যাকে সামাল দিতে পণ্চাত্তর ব্যাটা- 
গলয়ান সৈন্য, ট্যাঙ্ক, গোলন্দাজ ও অন্বারোহাী বাহন? নামাতে হয়োছল । 
১৯২৯ সাল থেকে অর্থনৌতিক সংকট এত িধৰংসী ও নিগ্রহসন্সারী হনে 
এল যে, মহাযুদ্ধ ও এমন ভয়ানক হয়ে চাষী মজুরের জীবনে দেখা দেয় ?ন। 
বৃহৎ শান্তগুলো নতুন সশস্ত্র লড়াইয়ের জন্য তাল ভাজতে লাগল । লোনন 
বলেছিলেন, যুদ্ধ কিছু লোককে মুনাফা লুটতে সাহায্য করে । এই সংকটও 
সে সাহাযা করবে, যাঁদ না জনঘণায় তা বাধা পায়। এই সংকটে পাথবা 
ব্যাপী উৎপাদন গেছে এক তৃতীয়াংশ কমে, ইস্পাত ও লোহা উৎপাদন কমেছে । 
চাষীরা হয় বাধ্য হচ্ছে তাদের শস্য ধংস করতে নইলে বপনের এলাকা কমাতে, 
কারণ বাজার নেই । ধাতু গলানোর চুল্লী, জাহাজঘাটা, গেছে অকেজো হয়ে, 
মানুষের মেধা ও নৈপুণ্য অব্যবহারে যাচ্ছে মরচে ধরে । দাঁরদ্র্য ভয়াবহ ভাবে 
ছাঁড়য়ে পড়েছে সবন্ত আর সভ্যদেশের কাগজগুলোয় তর্ক উঠেছে বেকারের জন্য 
সাঠক কতটা খাবারের দরকার । এটা সবাই জানে, এই জনদীদ্রা বা বেকারী 
পণ্যের অভাবে নয়, কলকারখানা ও খাঁনতে উৎপাদন কম হচ্ছে বলে নয়, এটা 
আঁতারস্ত উৎপাদন জানত সংকট ॥ মধ্য প্ুরোপে নেমেছে মধ্যযুগীয় বর্বরতা, 
আর ধবংসমুখী পঁজবাদের মনা্তিমল্ত ফ্যাসীবাদ, গকনব আসোনি একা, এসেছে. 
আতঙ্ক ও একটানা যুদ্ধ ॥। লণ্ডনের শহরতলাতে, রাজধানীর জমায়েত 
কক্ষগুলতে মজুরদের বিরুদ্ধে নামছে ফ্যাসীবাদী আক্রমণ, তা দেখে সৌখাীন 
পুরোহত এবং পালামেণ্টের টোরী সদস্যরাও প্রতিবাদ করে উঠছে। শতাব্দী 
ব্যাপশ এ্তহা আজ ধ্ঘংসের পথে । রুরোপের আলো নিজে থেকে আর জব্লবে 
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না। পণাজবাদ ধবংসের পথে, কিন্তু আমরা যাঁদ না এর উদ্ভব ও ধ্বংসের 
কারণগুলি এবং শত্রুদের শবন্যাস না বুঝ তাহলে এর কবল থেকে মনান্ত ও 
নতুন সমাজ গড়ে তোলা হবে শতগুণ কঠিন । লাখপাঁতির কাছে সাম্যবাদ তাই 
বিভীষিকা, কিন্তু লাখো গরীব ও নিপশীড়ত মানুষের কাছে তা জীবনের ভরসা 
যা আবার আলো জেলে দেবে যুরোপে । এই প্রতায় থেকেই বইটি লেখা ৷ 
প্রথম অধ্যায়ে ফক্স দেখান পঠাঁজবাদী সমাজে উৎপন্ন দ্রব্য "লে যায় মষ্টি- 
মেয়ের হাতে আর ব্যাপক জনতার নিজ শ্রমশান্ত বিক্রী করা ছাড়া আর কছু 
থাকে না। একচেটিয়া প?াজপাঁতিরা মূল্য না দেওয়া শ্রমের সাহায্যে গড়ে 
তোলে উদ্বত্তমূল্য, যার একাংশ সে নিজ প্রয়োজনে, আর একাংশ বণনা বাবস্থা 
বজায় রাখতে পাঁড়ন শান্ত তৈরীতে ব্যবহার করে.। হিংস্রতা সত্বেও সম্পাত্তর 
সংহতি, উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সহযোগতা ও ব্যাপক প্রাঞ্চি ও ঘাঁন্নক কৌশলের 
অগ্রগ্গাতির দিক দিয়ে পধাজবাদ সামন্তবাদের তুলনায় প্রাতমূলক । তবে 
একসময় যান্্িক প্রগাঁতি এনে দেয় মানুষের বদলে যন্দ্ের 'আধপত্য। এর 
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রভাব হল মজুরদের এক সংরাঁক্ষত অংশ তৈরী, যাদের 
ধর্মঘট ভাঙা এবং যুদ্ধের সময় ছাড়া সমাজ কোনো কাজ দিতে পারে না। 
পাঁজবাদীদের ব্যন্তি ও গোম্ঠীগত প্রাতিযোগিতার প্রভাবে উৎপাদন বেড়েই 
চলে, সে অনুপাতে 'বক্লী বাড়ে না, ফলে তৈরী হয় সঙ্কট । এঙ্গেলস দেখিয়ে” 
ছিলেন, উৎপাদন এক সামাজক প্রাক্রয়া, কিন্ধু বানময় ও ব্যবহারে তা ব্যক্তি 
প:জবাদীর স্বার্থাসাম্ধ করে। এইসব থেকেই সর্বহারা ও বুজোয়াদের দ্বম্ছ 
বড় হয়ে ওঠে । দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ ভুলে যাওয়া হয় । তা হল--মাক্কাঁয় 
রশ্লেষণ সাম্রাগ্রকভাবে পধজিবাদ সম্পর্কে, সমন্ত দেশ ও কাল সম্পকেই 
প্রযোজ্য ! দ্বিতীয়তঃ প*ঁজবাদের সবচেয়ে খারাপ প্রভাব হল জনগণেক্গ স্থায়ী 
বেকারত্ব ও যুম্ধ । কোনো কোনো সাম্রাজ্যবাদ দেশে পজবাদ শ্রমিক শ্রেণীর 
অবস্থার কিছুটা উন্নতি করলেও দ্রুত তা পড়াতর দিকে । উৎপাদক শান্তগুলির 
বৃদ্ধি ঘরে বাইরের বাজার এবং উদ্বৃত্ত পাঁজর 'বানয়োগযোগ্য জায়গা খোঁজাকে 
ব্যাহত করেছে । 'ব্রাটশের ব্য।ধাীকং প*জ, জাহাজ ব্যবস্থা, রঞ্থানী এবং (উপ- 
বেশে ব্যবসা আগের তুলনায় কিন্তু সংহত হয়েছে । এরা অর্থনীতির পদন- 
ভান এবং রাজনশীতর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে লড়াই করছে। পহাঁজবাদের এসব 
দ্বন্ধ রাশিয়ায় বর্তমানে নেই, সেখানে শ্রমিক শ্রেণণ শ্রেণীহীনতার পথে সমাজ 
ধ্লঠনে হয়েছে ব্রতী । ইংলণ্ডে সাম্যবাদ অবহেলিত, এমনাঁক শ্রমজীবী নেতাদের 
কাছেও। কিন্তু মাক্সাঁয় বস্তুবাদ শ্রাীমককে দৌখিয়েছে [ভাবে আধ্যাত্মিক 
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দাসত্ব ঝেড়ে ফেলতে হয়, কিভাবে শ্রেণী সংগ্রামের শিক্ষা নিতে হয় ।% কেউ 
কেউ আপান্তি তুলে বলেন মার্সবাদ আধুঁনক জীবনে অনুপযোগী, কিন্তু মার্সই 
তো পধাজবাদের অন্তর্থন্ৰের স্বরুপকে খুলে দেন। লোঁনন এই মার্জবাদকে 
সামাজ্যবাদের যুগে আরো উন্নত করে তোলেন। ১ম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে 
উৎপাদক উৎপাদনের উপায় থেকে বিচ্ছিন হয়ে ষাচ্ছে। ব্রিটেনের মত শ্রমোনত 
দেশে কষ ও শক্পে এ ব্যাপার এসে গেছে পুরোপাীর | চন ও ভারতের মত 
দপাছয়ে পড়া দেশ আন্তজাতিক বাজারে ঢোকায়, দুর্গাঁতি হয়েছে অবর্ণনীয় । 
এ সময়ে পজিবাদশ সমাজে গৃহযুদ্ধ হয়েছে স্থায়ী । দ্বিতীয়তঃ, একচোঁটয়া 
ব্যবসায়শদের বাঁদ্ধতে বিদেশী একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের সঙ্গে লাগছে লড়াই, যা 
আমদানী রঞ্ানী শুক্ক, কোটা, জাহাজের আগমন প্রস্থানের বাঁধানষেধ মনদ্রা- 


স্ফীত, রাম্ট্রীয় অনুদান ইত্যাদিতে প্রকাশ পায়। একাদকে বাজার নিয়ে 
লড়াই, অন্যদিকে সমাজতান্বিক উৎপাদন ও বণ্টন। তৃতায়তঃ কলাকৌশল, 


যানবাহন ও সংযোগের উন্নাতর সঙ্গে বেকারদের দিয়ে সৈন্াদল গড়া চলল । 
বৃহৎ একচেটিয়া সম্পাত্ত মালিকের সঙ্গে সম্পাত্তীবহঈন মজুরের ব্যবধান 
বাড়তে লাগল । এঙ্গেলস সামাঁজক উৎপাঁদকা শান্তগুলির চালনায় বুজেয়াদের 
অক্ষমতা লক্ষ্য করেছিলেন । আধুনিক শিপ উচ্চ বেতনভোগী 1বশেষজ্জের 
ওপর নিভরশশল আর কোম্পানীর িরেক্টরগুলো তাদের পরগাছা চরিন্রকেই 
প্রকাশ করে । এই দেখে কীনসের মত তাত্বকরা ভুল করে ভাবেন পখজবার্দী 
বুজয়াদের ছাঁড়য়ে গেছে ট্রোনং পাওয়া ম্যানেজার ও যন্ত্রবিদরা । উপরোন্ত 
গভরতর দ্বন্দ ফক্পের মতে সমাধা হতে পারে শ্রামকবিপ্রবে, শ্রমিকের ক্ষমতা- 
লাভে। ফক্স বারবার বলেন সাম/বাদ কোনো বিমন্ত তত্ব নয়। ইউট্োেপীয়ান 
সমাজতন্ত্র নাড়া খেয়েছে মার্ক ও এঙ্গেলসের প্রচেন্টায়, ১৮৪৮ এর বিপ্লব একে 
দিয়েছে মরণের আঘাত । ১৮৪৮ থেকে ১৮৭১ এর মধ্যে যেমন সামাবাদ পূর্ব 
সমাজতন্তের মৃত্যু, তেমন স্বাধনন শ্রামকশ্রেণীর পাটি প্রথম আন্ত্জাতক 
এবং জার্মান সমাজ গণতন্দ্ের জন্ম হয় । ১৯০৬ এ প্রথম রুশ বস্লবঃ 
বলশোঁভজমের বাদ্ধি সীবধাবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লোননের 
প্রচেণ্টা প্রমাণ করছে বিপ্লবী সাম্যবাদের বিকাশ ঘটেছে যথেন্ট প্রাণসত্তা 
নিয়ে। দ্বতীয় অধ্যায়ে ফক্স আলোচনা করেন পাঁজবাদের স্বরূপ, প্জবাদাঁ 
বাজারের চেহারা, প্রধান দ্বন্, জার্মানীর পাঁরস্থিত, পেটিবু্জোয়াদের জীবন 
ও জ্বভাব, পঃজিবাদী রাস্ট্রে তাদের পাারচালকের ভূমিকা, শ্রামক শ্রেণীর বঙ্না, 
'্লায়ান্যবাদের শত শত মৌলদ্বদ্দের কথা । ১৯১৪ থেকে ১৯১৮৬ যে যদ্ধ তাক 
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কারণ, এবং যুদ্ধ পরবত্তণ মধ্য ইউরোপের চেহারাও্ তান তুলে ধরেন। আর 
এক জায়গায় দেখান ক্রমসংকশন“ বাজার ও বর্ধমান শল্তিহীনতার কারণে 
প:ঁজবাদ যে সংকটে পড়ে তা কাটাতে 'তিনাঁট পথ নেয়-_-তারা প্রাণপণ চেম্টার 
সংকীণ বাজারে বড় অংশ পাবার চেষ্টা করে, দেশকে যথাসম্ভব আত্মনিরভ/'র 
করার জন্য রাষ্ট্রীয় অনুদ্শন, মূল্যের কমানো বাড়ানো এবং শ্রামকদের নতুন 
পথে চালানোর চেম্টা করে । তাছাড়া বাঁদ্ধ খাঁটয়ে মজুর বগনাকে ঘনীভূত 
করা ও ভূমশ্রমিককে যথাসম্ভব কম মজুরী দেওয়ার চেষ্টা করে। এ প্রসঙ্গে 
তিনি আমোরকার উদাহরণ দেন। জার্মীনীতে পঠাঁজবাদী পারকম্পনা ঝা 
বৃদ্ধ পাঁরকম্পনারই অংশ হয়ে যায় । এখন প্রাতাঁট প:জবাদী রাম্ট্র হয়েছে 
মিলিটার? রাস্ট্র, শাসকশ্রেণী তাঁর সম্পত্তির আধকারকে যেন তেন প্রকারে বজায় 
রাখতে চাইছে । পাঁজবাদ কিন্তু আপনা আপাঁন অবলপ্ত হবে না। স্ট্যালিন 
বলোছিলেন, বিপ্লবের বিজয়ের জন্য প্রস্তুতি এবং এক সর্বহারার দলের 
প্রয়োজন । আধুনিক পুশীজবাদের বিরাট দ্বন্দ, উৎপাদনের সামাঁজক প্রণালী 
. এবং ব্যান্তগত আঁধকারের দ্বন্ধ মেটানো যাবে একমাত্র শ্রীমক শ্রেণীর সচেতনতা 
ও সম্পন্ন করার শান্তর ওপর। আজকে শ্রামক কৃষকের কাছে সবচেয়ে গুরুত্ব 
পূর্ণ ও জর্‌রী কাজ হল রুটি, শান্তি ও জাঁমর জন্য লড়াই । রাইখস্ট্যাগ 
আঁগ্নকান্তের বিচারে শ্রামক শ্রেণী ও ফ্যাঁসিস্ট শ্রেণীর পাথবী হয়োছল মুখো- 
মুখ । 'ডীমন্্রভের মুখ দিয়ে শ্রমজশবী শ্রেণীর নব চালকরা বাত্ময় হয়ে 
উঠোঁছলেন পধাঁজবাদী বব্বরতার ধবরুদ্ধে । পৃবেস্তি দুটি অধ্যার থেকে আমরা 
বুঝতে পেরেছি মাক্স যে পঃঁজবাদী সমাজের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ কিভাবে 
আধ্ানক শক্প এবং শেষতঃ বিশবসংকটে ছাঁড়য়ে পড়ে বলেছিলেন তা অত্যন্ত 
সাঠক। দ্বিতশয়তঃ লখপাঁজগের বিচার থেকে মানবস্তার যা কিছু সবোত্তম ও 
প্রগাতশণীল তা গিশবসংকটের দিনে কিভাবে শ্রেণীশান্তগ্দলিকে কাছে আনে তা 
স্পন্ট হয়ে ওঠে । এ থেকে ফক্সের সিদ্ধান্ত মানবতারযা ছু? সব থেকে ভালো, 
সব থেকে প্রগাঁতিশীল তা শ্রমজীবণ শ্রেণীর সংগ্রামের সঙ্গে এক হয়ে পধাঁজ- 
বাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে সমাজতান্ত্রিক ও শ্রেণীহীীন সমাজ গঠনে রত হয় । 

তৃতীয় অধ্যায়ে ফক্স আলোচনা করেছেন শ্রমিক শ্রেণীর দল নিয়ে। তাঁর 
ঘতে, পাটি” এক শ্রেণীর সবচেয়ে সচেতন ও সক্রিয় সভ্য নিয়ে গঠিত । গ্রীস, 
রোমেও এক ধরনের পাটি ছল তবে ল্যাঁস্কর মত রোমান ক্যাথালিক চার্চের 
সঙ্গে পাট'র তুলনা করেন না। সপ্তদশ শতাব্দীতে সামন্ত বিরোধী সংগ্রামে 
ইংলন্ডে রাজনোতিক ও গ্রেণনচরিন্র সম্পন্ন পার্টি গড়ে ওঠে, হবস, লক ছিলেন 
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যার রাজনৈতিক দর্শন রচাঁয়িতা । ইংলগ্ডে একশ বছর ধরে দুটো পার্ট-- 
হুইগ ও টোরী, পরে লিবারাল ও. কনজারভোঁটভ । একদল শিল্প পীজ- 
পাঁতদের, অন্যদল জাঁমদার বাঁণকদের, স্বার্থরক্ষাকারী। পূুশীজবাদ যখন 
বৈড়ে চলেছে সাম্রাজ্যবাদের দিকে তখন চাষী ও ক্ষ, উৎপাদকরা সংস্কারের 
উদ্দেশে দল গড়ে, যেমন লয়েড 'জজের দল । উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক হতে 
চাওয়া শ্রামক শ্রেণীকে বিভন্ত করার নানা চেম্টাকে রোখে তার দল। (যেমন 
ওয়েলস ও আইরিশ মজ:রদের থেকে ইংরেজ শ্রামকদের মজুরী বেশী ।) 
সাম্যবাদী তত্ব এ কাজে তাকে সাহায্য করে । লোনন সাক ভাবেই নিদেশ 
করোছলেন যে নিজ স্বার্থ সচেতন শ্রামকদের অগ্রবতখদের নিয়ে পার্ট গড়ে 
তোলাটা একান্তই জরুরী । প্রবল অত্যাচার ও লাঞ্ছনার মধ্যেও রুশ বলশোভিক 
পার্টির সদস্য সংখ্যা ১৯১৭ সালের জানয়ারীতে পৌছেছিল কুঁড় হাজারে। 
কম্যনিষ্ট পার্ট শুধু নিবচিনে জয়ের ওপর নিভ'রশশল নয়,*সে জানে 
পঃজিবাদী গণতন্ত্র থেকে শ্রামক শ্রেণীর একনায়কত্বে পৌছানোর কোনো শাল্তি 
পূর্ণ পথ নেই যার কথা বলেন ল্যাণস্ক ১৯২৫-১৯৩১ এ । তাই এ পার্টতে 
আসে কারখানা, ডিপো, গ্যারেজ, দোকান কমার), রান্তার মজ:রেরা চলে. 
গণতান্ত্রিক কৌন্দ্রকতায়, নিবাঁচিত হয় সংগ্ঠঠকরা, জেলা, উপজেলার সম্মেলন 
থেকে উঠে আসে কর্মকন্তা ও সম্পাদকরা । বিন্বু শুধু অগ্রবতাঁ মজুরদের 
দিয়েই পৃণীজবাদকে ফেলা যাবে না। তাদের কাজ হবে মজ?র যেখানেই আছে, 
সেখানেই কাজ করা, তাদের চারন্র বিকীঁশত করে তোলা, শ্রেণী সমঝোতার দা 
থেকে শ্রেণন সংগ্রামের দলে তাদের নিয়ে আসা । এখানেই ট্রেড ইউনিয়নের 
গুরুত্ব । টোরণ, ফ্যাঁসম্ত, লিবারাল, লেবার সব্বাই শ্রমিক স্বার্থ দেখার কথা 
বললে ও শেষপর্যন্ত পালমেণ্টের সংখ্যাগুরুস্ব খোঁজায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে । 
ট্রটাস্ক ও তার সাঙ্গোপাঙ্গরা শ্রমিকদের 'বাচ্ছ্ন করতে সচেষ্ট হলেও পারোন, 
তবে অন্যদেশে তারা সামাঁয়কভাবে সফল হয়েছে । হিটলারবাদের সাময়িক 
জয় স:ম্ট করেছে এক আন্তজাতিক সংকটের । | 
শ্রমিকশ্রেণীর আন্তজাতিকতার উদগ্াতা হলেন মার্স ও এন্গেলস। কমন্যানস্ট 
লীগ (১৮৪৬-৪৭) প্রথম দানয়াব্যাপধ ধবপ্লবী পার্টি । তখন ইংলণ্ডেই একমান 
চাঁটস্টদের ছিল সংগঠিত শ্রামক-সৈন) পেটি বুজেয়া বিপ্লবীদের ধায় পরাজয়, 
১৮৪৮ এর এবং বুজেয়াদের প্রাতীক্রিয়া শাবর গড়ে তোলা প্রভৃতির ফলে লাগ. 
তার কাজ এগোতে পারেনি । ১৮৬৪তে গড়ে ওঠে -আন্তজািতক শ্রমজীবা 
অঞ্ঘ। ১৮৪৮ থেকে ১৮৭১- পীজবাদণ, সমাজের পদ্নর্গঠনকালে ইউরোপে 
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বিদ্রোহ, জাতীয় মুক্তযৃম্থ আর এককব্রীকরণ প্রয়াস । আর আমোরকায় গৃহ- 
যম্ধ। এর চূড়ান্ত অবস্থা ১৮৭১-এ প্যারী কমিউনে । ১৯৯৪-র আগে 
পুশীজবাদের বিকাশের আন্তিম অবস্থা সম্পর্কে মতামতে লেনিন আর বল- 
শোঁভিকরা ছিলেন একা । ১৯০৫.এর রুশ বিপ্লবের সময় ইউরোপ ও আমে- 
1রকার শ্রমজীবী শ্রেণণ সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচারের প্রভাবে দ্রুত বাম মনোভাব 
নিতে থাকে । এ সময়ই রোজা লুক্কেমবূর্গ এবং জামনি ও পোঁলশ দলের 
বাম বন্ধুরা সঙ্গী হলেও তাদের সমর্থনকে কার্ধকরী করতে পারে নি। দেশে 
দেশে গড়ে উঠল মধ্যপন্হণী, যার প্রাতাঁনাঁধ কাউটাস্কি ও ট্রটাস্ক। এদের কাজ 
ছিল সবিধাবাদের বিরদ্ধে আক্মণকে বাধা দেওয়া এবং মেনশেভিক ইংরেজ 
লেবার পার্টি প্রীতির মত উদারনোতিকদলকেসমর্থন করা । কন্তুলুক্পেমবদ্গ ও 
তার বন্ধুরা কখনই কাউটস্কি, ট্রট'স্ক প্রভাঁতদের নীতিকে বুঝতে পারেন নি । 
বলশেভকরাই লেনিনের নেতৃত্বে যাবতীয় সুবিধাবাদ ও মধ্যপন্হার প্রয়াসকে 
ভেঙে দিয়েছিলেন ।৬ ১৯১৭-র রুশ বিপ্লব সুবিধাবাদকে পুরোপাার ভেঙে 
দিতে সমর্থ হল । এক বিপ্লবী সংকটের মধ্যে ১৯১৯ সালে সাম্যবাদী আন্ত- 
জরীতক গঠিত হয় । ১৯২৮-এ লোনিনের মহান উত্তরসূরী স্ট্যালন ঘোষণা 
করেন সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত নিমাণে এগিয়ে চলেছে । 
১৯২৯-এর সংকট এবং কাঠন লড়াই লৌননের আরম্ধ কাজ যে সঠিক পথেই 
চলেছে তা বুঝিয়ে দেয় । চীনে কমহ্ুনিস্ট পার্টিতে ১৯৩৪-এ সভ্যসংখ্যা বেড়ে 
হল চার লক্ষ কুঁড়ি হাজার, যার অর্ধেক লড়ছে চৈনিক সোভুয়েত রক্ষার্থে । 
জামনিতে হিটলারী সন্াসের বিরুদ্ধে লড়ছে নধ্বই হাজার কম, জাপানে 
সাম্যবাদ নিম্মল করে ফেলার যাবতীয় ঘোষণা সত্বেও দেখা যাচ্ছে প্রায় সাত 
হাজার কমন্যানস্ট জেলে, আর এই চিন্তা ছাড়িয়ে পড়েছে কলে কারথানায়, গ্রামে 
স্কুলে, বিশবাঁবদ্যালয়ে, সৈন্য ও নৌবাহিনীতে । সাম্যবাদের যারা !মধাবিত্ত 
শ্রেণীর সমালোচক.তারা বলেন সাম্যবাদের মধ্যে আছে এক ধমাঁয় প্রত্যয় ও 
শান্তি । কিন্তু এই দুই এক নয়। ধমাঁয় লড়াই-ও শ্রেণীর লড়াই যার ভেতরে 
শ্রেণী স্বার্থের হানা হানি চলে । কিন্তু শ্রামক শ্রেণী সর্ব শ্রেণীর ও শোষণের 
লুগ্তির জন্য লড়াই চালায় ৷ শ্রমিক শ্রেণীর সংহাতি, শ্রমিক স্বার্থের চূড়ান্ত 
জর, শত্রুর সামনে বারত্ব প্রভৃতি তো ধমীয় বিশ্বাস প্রদর্শন নয়। স্ট্যালিন 
সোভিয়েত ইউনিয়নের কম:নিস্ট পার্টির ১৭শ কংগ্রেসে একটা তাৎপর্যপূর্ণ 
কথা বলোছিলেন । তাহল - মার্সবাদকে ধংস করতে হলে ধংস করতে হাৰে 
শ্রমিকশ্রেণীকে, কিন শ্রমিক শ্রেণীকে ধংস করা অসম্ভব । 


৭ 


৪র্থ অধ্যায়ে আলোচিতাজাতার ও ওপানবোশক প্রশন । ফক্সবলেনপ:ুজিবাদ 
লড়ে সাম্যের পতাকা নিয়েই । একাঁদকে এঁশয়া আঁফ্রকা দীক্ষণ আমেরিকায় 
নিপশীড়ত মানুষগ্ীল এগিয়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদ হয়েছে বড় ও ছোট 
তরফ, আর 'ব্রটেন ও জামনিশিতে চাল; হয়েছে জাতি তত্ব, ডান্তার, মিশনারা, 
গবেষক দিয়ে প্রমাণ করানো হচ্ছে সাদাদের থেকে নগ্রোরা িম্নতর । উপ- 
?নবেশেই বেশশর ভাগ নিপদাঁড়ত লোক বাস করে । তাদের আঁধকাংশ ক্ষেত্রে 
বাধ্য করা হচ্ছে বাজারের জন্য একাঁট বিশেষ ফসল চাষ করতে । তাকে চলতি 
দামে কেনা বেচা করতে মুক্ত বাজারে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। উপাঁনবেশের 
চাষণীকে প্রাক প:ঁজবাদশ অবস্থানে নিয়ে গিয়ে সামাজ্যবাদীরা সামন্ত প্রক্রিয়ায় 
শোষণ করে, বাধ্যতামূলক শ্রম কাঁরয়ে আতীরিক্ত উৎপাদনকে বাজেয়াপ্ত করায় $ 
একাজে তাদের সাহায্য করে জমিদার ও মহাজন শ্রেণী । বন্যা হোক দুভিক্ষি 
হোক ভারতীয় চাষীদের খাজনা, জলকর, মহাজনের সদ দিতেই হয় । আর 
আছে মধ্যস্থদের পখড়ন । তবে সাম্রাজাবাদ পধীজবাদ উন্নয়নকে পুরোপ্নার 
আটকাতে পারে না। লুটের মাল নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং ভেতরকার বাজার 
পর্যন্ত বাতায়াতের জন্য তাকে মোটর রাষ্ডা, বন্দর, রেলপথ বানাতেই হয়। 
সপ্তায় শ্রীমক মেলে বলে ভারতে গড়ে ওঠে হালকা শিঙ্প, সাড়ে তিন 'মালয়ন 
লোকের দেশ ভারতে মাত্র তিনাট স্টল প্ল্যাপ্ট। উপানবেশ ও নিভ'রশীল দেশে 
যে সব শজ্প বিকাশ করতে দেওয়া হয় তা হল-- তামাক, চিনি, চাল । বন্দর 
রাস্তা রেলপথ পাশ্চমী বিজ্ঞানের প্রাথামকতা, প্রাতিষ্ঠান চালানোর নিয়ম 
কানুন এতে সাম্রাজাবাদের যে প্রগাতশখলতার কথা হলা হয় তার পিছনে কিন্ত 
থেকে যায় দুননীতি, অপচয় ও বিস্তর লাভ। ভারতের সংখ্যাারশ্য জনগণ 
হল চাষী, যারা রেলপথের প্রাত' ফুটের, সেচখালের প্রাত 'িউাঁবক মিটারের, 
প্রীতি সরকারী অগ্রালিকার, সোৌনক, প্ীলশ, উচ্চবেতনের সরকারী কর্মচারী 
পোষার খরচ জুাগয়েছে । এর 'জন্য তাদের দেহ ও আত্মাকে বিক্রী করতে হয়েছে 
জাঁমদারও বাণকদের কাছে । কিন ওই 'প্রগাতি” সরবরাহকার” ইংরেজ ধৰংস 
করোন বিলাসণ সামন্ত ও জমিদার, মান্দর ও মসাঁজদ'। বহু ঘোষিত শান্তি 
বিদেশী ও দেশী বুজেয়া বা সামন্ত প্রভুদের জন্য আর বৃলেট চাবুক চাষাঁদে র 
জন্য । ভারতীয় চাষীর জোত হয়েছে ক্রমশঃ ছোট, ভূমি ও বিভ্তহীনরা ভিড়. 
করেছে সৈনাদলে । তাদের উৎপাদন ব্যবস্থার কোনো উন্নয়ন নেই, লেখাপড়া 
বা চিকিৎসার কোনো উনাঁত নেই, কিন্তু সৈন্যদের গাড়ী চলে গাঁয়ের মধ্য 1দয়ে 
ক্রোধে যখন তারা নম্ট করে বা'নয়ার রেকর্ড বা জমিদারের খামার বাড়। তখন 
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মাথার ওপরে ঘোরে বোমারু বিমান -শান্তি স্থাপনের আধুনিক দেবদূত | 
ভারতীয় মেডিক্যাল সার্ভসের িরেইউর সার জন মেগাও কে বলা যেতে পারে. 
আধুনিক থিয়োক্রিটাস যিনি তার মেষপালকদের জন্যাবলাপ করেন মধুর কার্ধ 
প্রণালীতে নয়, বরং শগতল পাঁরসংখ্যানে, ফলে জাগিয়ে দেন শুধু অনুভব নয় 
চিন্তাও বটে । দেখা যায় চারজনে একজন শিশু মরে, উত্তর প্রদেশে তিনজনে 
একজন । জন সংখ্যার মাত্র উনচাল্পশ শতাংশ সুপদষ্ট । যে দেশের চাল গম 
[চিনির এত প্রাচুর্য সেদেশের গাঁয়ের লোকেরা এসব পায় না। প্রাত বছর পণ্চাশ 
থেকে একশ মিলিয়ন লোক ভোগে ম্যালোরিয়ায়, প্রাতি পাঁচটার মধ্যে একটা গায়ে 
দুঁভক্ষ আসে নিয়ম করে । এ সব সংকটে চাষীর জাম ব্লমশঃ চলে যায় 
মধ্যস্থদের সৈন্দলের হাতে । শ্রমিকদের বেতন কম, খাট্যানর সময় দীর্ঘ, 
শিশু ও মহিলা শ্রামক সব্ত, ক্ষাতপুরণ বা বেকারদের অনুদান বা বামার 
কোনো ব্যবস্থা নেই। হাজার হাজার লোক রাস্তায় ঘুমিয়ে থাকে, নইলে 
জানালাবহীন ব্যারাক ধরনের ঘরে, ষেখানে পারশ্রুতিব্যবস্হা জঘন্য । উপ- 
নিবেশের শ্রামককে হয় করতে হবে যুদ্ধ, নইলে বরণ করতে হবে মততযু ৷ 
অবস্থার চাপে তারা বুঝে ফেলে উৎপীঁড়করা তম্বি করে সামাজাবাদীদের 
মদতেই |? 

এই সাম্রাজ্যবাদ পূব দেশের অনেক গভীরে ঢুকে লক্ষ লক্ষ চাষী, মজুর 
হজ্তাশিজ্পী, বিপ্লবী বাদ্ধিজীবীকে দিয়েছে নাড়া । এর ফলেই প্রাচ্য মন্টি- 
শিজম এবং 'নাক্কিয়তা ঝেড়ে ফেলে তারা জশবন যুদ্ধে নেমেছে । প্রথম 
দিকে এই জাগরণের নেতৃত্ব দিয়েছে দেশী পধাজপাতরা এবং প্রগাতিশনীল 
জামদাররা ৷ ফক্সের মতে এইসব দেশে এই মূহৃতের বিপ্লবী কাজ হল জাতীয় 
এক্যরচনা, সামন্ত আবজ না ও কেরাণনদের প্রতিক্রিয়া ঝেশটিয়ে বিদায় করা । 
১৯০৭ থেকে ১৯১২র মধ্যে এমন আন্দোলন শুরু হয়েছে ভারত, চীন, পারস্য, 
তুরস্কে, কিন্ত সর্বত্র দেশী বুজোয়ারা নেতৃত্ব দিতে হয়েছে বার্থ । ১৯১৪- 
১৮র যুম্ধ শুরু কাঁরয়ে দিয়েছে বিপ্লবের এক সতেজ প্রবাহ । এই দেশী 
বুজোয়ারা মিল এবং স্বাধীনতা, অর্থনোতিক মনীন্ত ও আধ্নিক প্রগগাতর কথা 
বললে ও তা একটা ফাঁদ মান্র। ভারতে কংগ্রেস, চীনে কুয়োমিনটাং হল এমন 
দল, যারা জমিদার, কারখানা মালিক, আইনজশবাঁ, ও মিলিটারা কর্তৃপক্ষের 
অনুগত, ইউরোপ দেখা গণতান্ল্িক দলের ক্যাঁরকেচার । মজুর শ্রেণাই এক- 
মাত্র পারে পজপতি, জমিদারদের প্রাতিবিপ্রবী শান্তর বিরুদ্ধে নেতৃত্ব [দিতে 
চাষ মজুরের গণতান্বিক একনায়কস্ধ মারফৎই এই সব বড়ো বড়ো দেশে গণ- 
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তন্ত্রের নবীকরণ সম্ভব । সংস্কার পন্হী সমাজতন্ত্র কেউ কেউ অনগ্রসরতার 
কারণে সভ্যতার আলোক লাভার্থে প+জিবাদের পথ গ্রহণের কথা বলবেন । 
লেনিন কিন্তু ঘুণার সঙ্গে একথা প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁর মতে সংসভ্যকরণ 
সম্ভব একমাত্র বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের দ্বারাই। ফক্সের মতে মজুর শ্রেণী সর্ব 
প্রকারের মারকুটে দেশপ্রেম ও উৎপাড়নকে বিরোধিতা করে নিজ শ্রামকশ্রেণীর 
আন্তর্জাতিকতার সাহাযোঃ দাঙ্গাপ্রয় প্রাতিটি জাতিসত্তা ও সংখ্যালঘুসত্তাকে 
মঘদা দিয়ে । রুশ মজহর শ্রেণীর সফলতা এসেছিল এ পথেই । ্টযালিন 
বলেছিলেন, ভারতবর্ষেও অবহেলিত জাতিসত্তাগুটল তাদের 'বাঁশস্ট ভাষা 
সংস্কাত নিয়ে ফেটে পড়বে । চঈনের ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজা । 
পণ্চম অধ্যায়ের নাম পাঁথবী ব্যাপগ সাম্যবাদ - চুড়ান্ত লক্ষ্য । ফঝ 
প্রথমেই স্মরণ করিয়ে দেন, মানব ইতিহাসের সমস্ত পর্যায়ই শ্রেণী সংগ্রামের 
ইতিহাস । উৎপাদনেরশান্তর বিকাশেরসঙ্গে সঙ্গেইপারবর্তন হয় তাদেরসম্পকের, 
উদ্ভব হয় নব শ্রেণীর, ধবংস হয় পুরাতনের । পংজিবাদ মজুরদের ব্লতদাস 
করে রাখছে আর থাকছে ধৰংস ও দুভিক্ষ । পা জবাদের প্রভাবেই আশ্ট্য়ায় গৃহ 
যুদ্ধ, ফ্রান্সে সাধারণ ধর্মঘট, লণ্ডনের রান্তায় দুহাজার ক্ষুধার্ত বেকারের 
গমছিল, স্পেনে ধর্মঘট, অক্সফোডে ছাত্রবিক্ষোভ, বূলগোঁরয়ায় ব্যাপক কোতল, 
ভারতে ফাঁস। কার্ল মার্স তাঁর বিশ্লেষণ মারফৎ দেখিয়েছিলেন প'াীজবাদ 
-ভেষ্ে পড়তে বাধ্য যাঁদও ল্যাঁস্ক তা মনে করেন না। লোনন বলেন সংগ্রামের 
শেষপর্যায়ে রাঁশয়া, ভারত ও চীনের ওপর নিভ'রশশীল । এই সব দেশের 
জনগণকে অনাত পূর্ধের বছরগনীলতে অস্বাভাবক দ্রুততায় সংগ্রামের মধ্যে 
আনা হয়েছে । শ্রমিক শ্রেণও তার পার্ট লড়ে সাম্যবাদের জন্য, উৎপাদনের 
নৈরাজ্য ও জীবনের অধঃপতন দূর করার জন্য । ব্/ন্তগত সম্পীর্তর শৃঙ্খল 
থেকে মুক্ত হয় বলে কমন্যানিস্ট সমাজের উৎপাঁদকা শশ্তিগীল দ্রুত বিকাশলাভ 
-করতে থাকে । মার্ক কমন্/নিস্ট সমাজের বৈশিল্ট্য গুলির কথা সংহতভাবে বলে- 
ছেন গোথা প্রোগ্রামের মধ্যে । পৃখিবীব্যাপী কমহ্যনিস্ট সমাজ কি ধরণের কাজ 
করবে তার দ্যাট উদাহরণ হল--সোভিয়েত ইউনিয়নে নীপার বাঁধ ও ভঙ্গা 
জল বদ প্রকম্প যেগুল প্রয়োজনের থেকে আতারন্ত উৎপাদন করে । কয়েক 
বছর আগে ও কয়েকজন “সমাজতান্ক' বুদ্ধিজীবী বিশ্বাস করতেন সমাজ 
তন্ত্র শুধুই এক স্বখন, প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার কাঠামোটার কোনো বদল না 
ক'রে এর দক্ষতা ও ন্যায় পরায়ণতা আশা করা যেতে পারে । সম্পূর্ণ সাম্যবাদ 
এখন ও বহদ্‌রের ব্যাপার, কিন্তু সমাজ তান্তিক সমাজ, আর শধ শ্লোগান বা 
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স্ব'ন নয়, বরং বাস্তব ব্যাপার । সবচেয়ে অগ্রসর পইজিবাদী দেশগাালির 
কয়েকাঁটতে পর পর বিপ্লব মারফৎ সমাজতন্ত্র আসবে একথার বিরোধতা 
করেছেন লোনন সর্বদাই । 'তাঁন বলেন সব দেশে পর পর সমাজতন্মের সাফলা 
সম্ভব নয়। প্রথমে একে বিজয়ী হতে হবে এক বা কাতিপয় দেশে আর তা 
সবচেয়ে অগ্রসর দেশ না ও হতে পারে । মার্সের শিক্ষানুযায়ী লোনন বুঝে- 
ছিলেন শ্রেণীসংগ্রাম এবং শ্রামকশ্রেণণ মারফৎ পুরো অর্থনীতির নবকাঠামো 
ছাড়া সমাজতন্ত্র আনা যাবে না। এক্ষেত্রে শ্রামক শ্রেণীকে তার প্রধান অস্ত 
শ্রেণশিএকনায়কত্ব ব্যবহার করতে হবে সবচেয়ে সচেতন, সবচেয়ে সক্রিয় সভ্যদের 
সাহায্যে | ক্ষমতা দখল, পুরোনো ব্যুরোক্রেটিক ব্রাষ্ট্র যন্ত্র চূর্ণ করা শ্রমিকদের 
হাতে বিচারালয় চালনা, মদদ্রণ, চলচ্চিত্র, রঙ্গমণ্ড প্রভাত শ্রামকদের হাতে তুলে 
দেওয়া প্রভীত হল শ্রামকশ্রেণীর সরকারের প্রথম কর্তব্য । তাহলেই প'াঁজ- 
বাদী উপাদানগ্ীলকে শিকড়শুদ্ধ তুলে ফেলা সম্ভব । রাশিয়ার কথা বলতে 
বলতে ?তাঁন চলে এসেছেন ভারতের শ্রমজশবণ শ্রেণীর কথায় । ভারতে কোনো 
কোনো বছরে ম্যালেরয়ায় ভোগে ১ কোটি লোক, যেখানে বিহারে বসানো 
হয়েছে দক্ষ ত্রাণ কীমশন । ভারতের থেকে মাত্র একাঁদনের রেল যান্নার 
দূরত্বে যারা থাকে সেই সোভয়েতের মানুষদের সামাজিক বাঁমা বাবদ ব্যয় 
ইউরোপের প্রধান দেশগীলর বাজেটের থেকে বেশী । সমাজ তন্মের এই পর্বে 
প্রাথামক শিক্ষা পাচ্ছে ১৭০ মিলিয়ন বাসিন্দা, উচ্চ শিক্ষা প্রাতিষ্ঞান ১৯১৪-এ 
গছল ৯১ টি, ১৯২৯-এ ৪০০ টি, ১৯৩৩-এ ৮৪০ গট ॥। এসেছে স্ত্রী পুরুষের 
সমতা, বাঁন্ত উচ্ছেদ, মজুরদের নতুন কোয়ার্টার । লোননের রাষ্ট্র ও বিপ্লব" 
উদ্ধৃত করে ফক্স বলেন কমহানিস্ট সমাজের এই প্রথম পর্ব যাবে উচ্চতর 
পযায়ে । 

ষ্ঠ অধ্যায়ের নাম “পঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদ” । প্রথমেই এসেছে মজুরের 
সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক বিষয়ে দু এক কথা । বেতন কমলে ধর্মঘট হলে অবাধ্য 
মজুরদের জেলে নিয়ে যায় প্ীলশে । আবার বেকার মজুর ঘরভাড়া না দিতে 
পারলে রাম্ট্র তাকে তুলে দেয়, জেলে খাঁটয়ে নেয়, পাঁচবছর অন্তুর তাদের ডাকে 
ভোট দিতে । তখন সে ভাবে এবার বু অত্যাচার কমবে । "কিন্তু অচিরেই ভুল 
ভেঙে যায়। তবে এটা ঠিক, সামন্ততন্তের তুলনায় পদাঁজ তন্মে স্বাধীনতা 
বড়ো মাপের । এটা রাখা যায়, চাষী, মজুর, সহরের গরীবদের পুরোনো 
সামন্ত সমাজের 'বর5দ্ধে জাগিয়েই। প'বাঁজবাদ যেমন সর্বহারা শ্রেণীর জন্য 
কয়েকটি আঁধকার স্বীকার করে, তেমনি বাধ্যকরণের যাঁন্কতা ও দেখায় । 
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শষ পথায়ে, মানে সাম্রাজ্যবাদের পরবে পহাজবাদ? রাম্ট্র হয়ে ওঠৈ বিশাল, 
পরভোজশ বোঝা । আর শ্রমজশবণ গ্রেণী এই বোঝারচাপে সম্ট সারপ্রাস ভ্যালু 
জমা দেয় এক আধুনিক খ্শীষ্টয়ের মত আধুনিক এক তাঁর৫খযাতীর অগ্রষানায় । 
পানবাদী গণতন্তের ঠততনাটি ম্বাধীনতার কথা ধরা যাক । তাহল- মুদ্রা 
যন্বের স্বাধীনতা, বাক প্রকাশের স্বাধীনতা ও সভা করার স্বাধখনতা ॥ 
যেহেতু এ সমাজে প্রায় সব সংবাদপত্র, ছাপাখানা পঁদজিবাদীদেরই হাতে তাই 
তারা যাবতীয় চিন্তাপথগ্ঁল বষান্ত করতে থাকে । কিছু আলোক প্রাঞ্চ 
নাগাঁরক যেমন বোবা সেন্সর ব্যবস্থা থেকে বোঁরয়ে এসে সমসময়ের সমাজের 
ওপর আলো 'ফেলে ! মজ.র,শ্রেণী ও দু চার পয়সা বাঁচিয়ে ছোট্ট ছাপাখানা 
বসায় যেখানে সংগ্রামের সংবাদ ছাপা হয়। পঁাঁজবাদের চীৎকৃত কুকুর 
আধ্যানক প্রেস নোংরা আর হাবজাবির ঝোল তুলে ধরে জনগণের সামনে, 
যাতে তারা তাদের মনকে সামাঁজক জীবনে সচেতন অংশ হতে ব্যবহার করতে 
না পারে । আধ্ানক প্রেসের পাঁবত্র তত্ব ( 8015 ) হল--খেলাধূলা, যৌনতা 
আর খুন জখম । ব্রিটেনের বত'মান অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে ফ্যাসস্ট ও “গণ- 
তন্ত্র সরকারের মধ্যে শুধুই মাত্রাগত তফাৎ, দুয়েই চায় সত্য ধাতে লোক 
জানতে না পারে। 
, বাক্‌ ও চন্তার স্বাধীনতা আপাত সত্য । মালিক যা বলে তা উদ্দেশ্য 
প্রণোদিত এবং ফ£াসীবাদ সম্মত । শ্রামকের বহু কথাই সেন্সর করে দেওয়া হয়, 
গণ্যমান্য অধ্যাপককেও য.দ্ধের কারণ বিষয়ে সোস্যালস্ট মতবাদ ও প্রকাশ 
করতে দেওয়া হয় না। 

মজুরদের সভা করার স্বাধীনতাও সীমিত, কারণ সব চেয়ে ভালো হল- 
গুলোর মালিক হলো পঁুঁজবাদীরা যারা মঞ্রদের এ সব হল বঝ/বহার করতে 
দিতে চায় না। পুলিশ ও মিলিটারী মৃজ্এদের সভা করতে ধাধা দেয়। 
লপ্ডন, বামি্হাম, দাক্ষণ ওয়েলস-এ সভা ভেঙে দেওয়ার উদাহরণ লেখক 
দিয়েছেন । 

সাববজনীন 'নিবচন নাক জনীপ্রয় ইচ্ছার বাণ্তব রুপব্রতী। কিন্তু খেয়াল 
করা হয় না যে-_সার্বজনীন নিবাচন নিকষ্টতম স্বৈর তন্বের সঙ্গে লাগসই, 
ফ]াসধবাদ ও এ 1ঞাঁনস ব্যবহার করে। দ্বিতীয়তঃ পালামেণ্টারী গণতন্ত্র জন- 
গণের রাজনৌতক অসচেতনতা 1ভ্তি রা গড়ে ওঠে । পুরোনো পঠাজ- 
বাদের তুলনায় এক চেটিয়া পহিজিবাদ হল আরো ভয়ানক, আরো অত্যাচারণ, 
আরো পরাশ্রয়ণ । দেশে ব্যাপক জনতার বেকার যত স্থায়শ হতে থাকে, ধত 
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বমালওারী ব্যবস্থা বাড়তে থাকে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ যত শ্রেণ কনা ভয়াবহ" 
ভাবে বাড়ায়, ততই রাল্্রীয় 'পাঁরচালনার খরচ বেড়ে যায় আর তা বহন করতে 
হয় মজুর ও পোঁট বুজেয়াদের । এরপর ফক্স সুন্দর দোখয়েছেন ফ্যাসীবাদ 
1িভাবে গড়ে ওঠে । ফক্সের মতে সোসাল ডেমোক্রেসী বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাকে 
বাধা দিতে পারে নাঃ বরং একে 1টশীকয়ে রাখার কিছ? সংস্কারের কথাই তা 
বলে। জামনি সোসাল ডেমোরেসনঈ এর পুরোনো উদাহরণ । ১৯১৮র শেষে 
জামানী শাল্তশালী শ্রমজশীবন গ্রেণীর বিপ্লব সন্ভূত সোভিয়েত সমহ দ্বারা 
পঁরিবৃত হওয়ায় কাইজের-এর মালটারী িকটেটরশিপ এক সপ্তাহের কম সময়ে 
চলে যায়, যুদ্ধ থামে, সোভিয়েত শান্তি উত্তর সমুদ্র থেকে প্রশান্ত মহাসাগর 
পযন্তি বিস্তাঁরত হয় । ১৯১৮র জামনি বিপ্লব শ্রামক ও সোৌনকদের হাতে ' 
শক্তি দেয়, দাঁরদ্রু চাষীদের জায়গায়, তৈরী করে এক বিরাট শ্রমজীবী শ্রেণীর 
গণতন্ত্র । একে ধবংসের জন্য অনেকে হাত 'মাঁলয়েছিল । এই জোটই ইতঃস্ততঃ 
করোনি রোজালুক্সেমব্র্গ” কার্ল লীয়েবক নেট, লনীও জোগীসশ্চেস, ইউজশন 
লোৌভিন-এর মতো নেতাকে হত্যা করতে । পর্রাটশ সহযোদ্ধার মত জাম 
বন্ধ;রাও কখনো ঘোষণা করতে ভোলোন যে ফ্যাসণবাদ শ্রমিক শ্রেণীর প্রাত- 
রোধের ওপর ঝাপ 'দিয়ে পড়ে । এসব জায়গায় আমরা দোঁখ ফক্স কখনও 
স্বদেশের কথা ভোলেন নিন, দেশকে কখনও আন্তজিতক পাঁরপ্রোক্ষত ছাড়া 
বেন ন। 

ফক্স লক্ষ্য করেছেন সোভিয়েত শান্ত রাঁশয়া বাভারিয়া, ফনল্যাণ্ড, 
লাটাভিয়া, হাঙ্গারীতে গড়ে উঠলে ও অন্যত্র খুজেয়া গণতন্ত্র ফ্যাসস্ট শাসনে 
পাঁরণত হলেও, সমাজতন্ত্রীদের আচরণ দেখে মোহমনুন্ত হলে ও জনগণ ভাত্তক 
বিপ্লবী দল বা সোভিয়েত কিছুই গড়ে তুলতে পারে নি। তবে ফ্রান্সে ফ্যাসী 
বাদের বিরূদ্ধে সাধারণ ধমণ্ঘট, স্পেনীয় মজুরদের ফ্যাসীবাদ বিরোধণ একা 
আশাব্যগরক । নানা দেশে রিফার্মজম এর মোহ কাটছে, ডাক উঠছে 'িপ্রবী 
সমাজগণতন্তের । যাঁদ ও ইংল্যাণ্ডের রিফাঁ্মস্টর। বলছে, বিপ্লব অসম্ভব | 
মি.জি ডি. এইচ. কোল বলেন পোঁট বুজেয়া শ্রেণীর গুরুত্ব মার্স খেয়াল 
করেন নি। অতএব মার্সকে সংশোধন করে, উত্তেজনায় একটা আস্ত বই লিখে 
ফেলেছেন । র্যাশনাল ও ন্যাশনাল সমাজতন্ত্র যে এক “তৃতীয় সাম্নাজ্য” গড়ে 
তুলতে পারে যাতে আধ্বীনক সমাজের যাবতীয় বাস্তবতা নিহিত এ 'দকটা 
কম্্ানিজম খেয়াল করোন, বলতে চান কোল ও সমধমণ চিন্তাঁবদেরা । কিন 
কথাটা তো সত্য নয়। মার্ল এবং লৌনন আধ্হীনক নগর ও গ্রামের পোঁটি-. 
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বুজোঁয়াদের ভূমকা নিয়ে যথেষ্ট মনোধোগ দিয়ে চিন্তা করে 'ছিলেন, বিশেষজ 
বিপ্লবী সংকটের মুখ । এ বিষয়ে তাঁরা ২য় আন্তজততিকের নেতাদের থেকে 
পৃথক ।৮ 

'কমত্যনিষ্ট ব্রিটেন নামক সপ্তম ও শেষ অধ্যায়ে ফক্স ইংলশ্ডের শ্রমজীবী 
শ্রেণীর সচেতনতা ও সঙ্ঘবদ্ধতাকে তুলে ধরেন আন্তজাতিক বিশেষতঃ রুশ 
শ্রমজীবী শ্রেণীর বিপ্লবী আভজ্্রতার পাঁরপ্রেক্ষিতে এবং যথেম্ট সংশয়হীনতায় । 
কোল বলেছিলেন পধাঁজবাদ সমাজের শ্রেণীকাঠামোকে করেছে আরো জল, 
মধ্যবত্তণ গোম্ঠীগুলি হারিয়ে যায়ান, বরং সামাজিক ও অথনৈতিক গুরুত্বের 
মোমপালিশ মেখে আছে । 'ব্রটেনে কথাটা অন্ত মিথ্যা । এরা বলেন, ব্রিটেন 
স্বয়ম্ভর দেশ নয়, সমাজতান্ত্রক বিপ্লব হলে খাবার ও কাঁচা মাল সরবরাহ 
হবে বন্ধ। ও 

ব্রিটেনেই পধাজবাদ প্রথম বিকশিত; ধ্বংস করেছে সম্পাত্ত ব্যবস্থার যাবতীয় 
মূল ও শাখাপ্রশাখাকে। আর কোনো দেশে কাষ এত জাঁটল ভাবে পংগজবাদশ 
নয়, আর কোনো দেশে শ্রেণী বিরোধিতা এত তক্ষ নয় এর কারণ মার্স, 
এঙ্গেলস এবং লোৌননের মতে উপাঁনবেশ ও াভরশশীল দেশগুলির লক্ষ লক্ষ 
কৃষকের পয়সায় প্রোলেটারয়েট ও বূজেয়াদের বেচে থাকা । বর্তমানে পুখঁজ- 
বাদের সাধারণ সঙ্কট তীব্রতর হওয়ায় ব্রিটিশ শ্রেণী শান্তি দ্রুত হারিয়ে 
যাচ্ছে। এইখানে ফক্স ১৯৩১ সালের পাঁরসংখ্যান পেশ করেছেন। তিনি 
দেখান ২৯ মিলিয়ন জনগণের মধ্যে ৮ মালয়নের বেশন মানুষ ট্রেড ইউনিয়নে 
অংশ নেয় । তবে লেবার পাট ও ট্রেড ইডানয়ন নেতৃত্বের কোনো কোনো অংশ 
মহান সর্বহারা লড়াকু অংশকে বপথ চাল ত করে বা বিভ্রান্ত করে। অথচ 
শিক্ষক, সরকারী কর্মচারধ, ছোট দোকানদার, ছোট জামির মালিক গরীব চচাকী 
প্রভীতির র্যাঁডক্যাল এীতিহ্য খুবই শন্তিশাজন । ১৯২৬ এর সাধারণ ধর্মঘট 
স্পন্ট দোৌখয়ে দিয়েছে শ্রমজশীবণ শ্রেণীর এঁক্যের কাছে পঞধাজবাদ যাদের ওপর 
নিভরশটল (সৈন্য ছাড়া ) তারা কতো হাস্যকরভাবে ক্ষুদ্র । মিঃ কোল বলেন 
বৃহত্তর শ্রম এক্য হচ্ছে না, ছোট ব্যবসা ও ছোট ফার্ম চাপের মধ্যে পড়ছে না॥ 
[তানি ও তার সমধমর্ট চিন্তাবিদরা এই মনোভাব সণ্টার করতে চান যে “ছোট- 
মাপের মান্ুষগীল হয়ে উঠছে আরো বেশী গুরুত্বপূর্ণ । এ হল ফ্যাঁসিস্ট 
তত্বের ভিন্ত, আর আধকাংশ ফ্যাসস্ট চিন্তাবিদেরা কোনো না কোনো সমস 
মি. কোল যে ধরনের 'সমাজতান্লিক' চিন্তা প্রচার করতে চান তা প্রকাশ 
করেছেন । 
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আর কোনো দেশে মজুর শ্রেণী এমন গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠোন। 
ধব্রটেনে অথটনোতিক কাঠামো এমন যে বিপ্লব অসম্ভব 'ররিফর্মিস্টদের এই তত্ব 
আসলে দ্রটাস্কবাদঃ যা এক দেশে সমাজতন্ত স্থাপন অসম্ভব এমন কথ। বলে । 
আঁম্ট্রয়ার সমাজতন্ত্রীরা ১৯১৮-১৯-তে বিপ্লব এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়নি, 
আম্ট্রয়ায় সমাজতান্ত্রিক 'বপ্লবের সাফল্য সম্পর্কে সংশয় ছিল তাদের । 

ফক্স ঠিকই বলেছেন, প্রত্যেক দেশের আছে গনজস্ব অসীবধা । আর 
আক্ুমণের মুখে আত্মসমর্পণ করলে পরাজয় তো হবেই ॥ যাঁদ অগুলের পাঁর- 
স্থিত অনুযায়' প্রচার আঁভযানের পাঁরকল্পনা করা যায় তাহলে শত্রু শান্তর 
অস্বন্ভির জায়গাটা চেনা যাবে আঘাত করার শীল্তটা আয়ত্ত হবে এবং 'ীবজয় 
সম্ভব হবে । 

এটা ঠিকই খাদ্যের ব্যাপারে 'ব্রটেনে অন্য দেশের ওপর 'নিভ'রশঈল । 'ব্রটেন 
পধজবাদী সরকারকে উচ্ছেদ করতে পারলে বুজেয়ারা ' হয়ে পড়বে গৃহযুদ্ধ 
বাধানোর ক্ষেত্রে শান্তহীন, যেমন হয়েছিল রাশিয়ায় । তখন সোভিয়েত ব্রিটেন 
নানা সাহায্য পাবে সোভিয়েত ইউানয়নের কাছে । তাড়া তখন সে 'ব্রটেনের 
ডোমানয়ন ও উপাঁনবেশগ্ীলকে দেবে স্বাধীনতা । যাঁদ অজ্ট্রোলয়া, ভারত, 
আকার বুজোয়ারা সরবরাহ বন্ধ করে 'দতে চায় তাহলে আবেদন যাবে 
এইসব দেশের শ্রামক, কৃষকের কাছে । তাছাড়া ওইসব দেশ রপ্তাঁন বন্ধ করলে 
সেখানে অর্থনীতি যাবে ধ্বংসের পথে, ফলে বিপ্লবের পথ হবে প্রশন্ত । আর 
ইংল্যাণ্ডেও খাদ্য িবতরণ যথেস্ট পাঁরমাণে 'নয়ন্ত্রণ করতে হবে। 

ব্রিটিশ শ্রমজীবী শ্রেণীর হাতে সবেত্তিম অস্ত্র হল শ্রেণী সংহাতি এবং 
সঠিক ওপাঁনবোৌশক নীতি । মীরাট বড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত ফিলিপ ম্প্র্যাট 
ও বেন ব্যাডলের সাড়ে চার বছর 'ব্রাটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রাতি সাহসী অবজ্ঞা 
এটা নাঁশচত করে যে 'ব্রাটশ শ্রমজীবী শ্রেণী জয়শ হলে শান্তপর্ণ ক্ষমতা 
ভোগ করতে পারবে । ও 

তাই উপানবেশের ও টেনের শ্রামক এক্য শুধুই কথার কথা নয়। যাঁদ 
সোভয়েত ইডীনয়ন দ্বিতীয় পণ্থবার্ধকশপাঁরকজ্পনা পূর্ণ করতে পারে তাহলে 
পৃথিবীর শ্রেণীশন্তির পুরো ব্যালান্সটাই যাবে বদলে । 

ফক্স তাঁর মভিজ্ঞতায় বুঝেছিলেন, ব্রিটেনে শ্রমজনীবী বিপ্লবের প্রথম কাজ 
হবে শত্রুদের নিরস্ত্র করে দেওয়া, রেড আমি স্থাপন, নৌ, বিমান শান্ত গড়ে 
তোলা, ব্যাঙ্ক, যানবাহন, বৃহৎ িজ্প রাস্ট্রায়ভ্ত করা । এই সমাজতান্ত্রক 
পুনগঠিনই দেশের সব সমস্যার সমাধান করবে । লেবার পার্টর বাম অংশের 


কব & ৬ষ& 


কর্মসূচীতেও এই পুনগরঠিন সমস্যার ছোঁয়া নেই॥। সবশেষে ফল্পের সংশয়- 
বিমৃস্ত উপলব্ধ হল--কমযনিজম কোনো বিমূর্ত ধারণা 'নয়, বরং তা লক্ষ 
লোকের রুটি ও জীবনের রাজনোৌতিক আন্দোলন-এর মতবার্দ, যা আঁনবার্য 
ভাবে এনেছে পঞাজবাদের অগ্রগাত। ইতিমধ্যেই এই আন্দোলন, এই সত্যকার 
রাজনীতি আধুনিক জীবন ও সভ্যতার সর্বন্র অনুভূত হচ্ছে ॥ লক্ষ 
লক্ষ লোকের আন্দোলন বলেই যে এর জয় হবে তা নয়, জয় হবে কারণ এ হল 
পাথবীব্যাপী বিপুল সংখ্যাগার্ঠের আন্দোলন । শ্রমজীবী শ্রেণীর ব্বাজ- 
নোৌতক ক্ষমতা প্রাপ্তি ঘটাবে যুদ্ধের, হিংসার, অত্যাচারের অবসান, মানুষকে 
করবে যন্দ্ের 'নয়ন্তা, গড়ে তুলবে নব সমাজ যেখানে শ্রেণী নেই, শ্রেণ' দ্বন্দ 
নেই । 

টাইমস 'িটারারণী সাঁপ্রমেন্টে এই বইটির যে সমালোচনা প্রকাশিত হয় 
€ ৩০শে মে,১৯৩৫) তার বন্তব্য--বইটি কম্যানিজম সম্পর্কে 'নঃসংশয় বিশ্বাসে, 
মার্ঝ এক্ষেলস লোনন ও ভ্ট্যালন-এর উদ্ধৃত সহযোগে লেখা । যারা এই 
চারজনের চিন্তার বিরোধী তাদের প্রাঁত প্রকাশ পেয়েছে ফক্সের স্পম্ট ঘ্বণা । 
তাছাড়া বইটি প্‌বোক্তি মতবাদের পাঁরাঁচিত শব্দ, বাক্াবন্ধে পূর্ণ (যেমন শ্রেণী 
সংগ্রাম )। কম্যানজম কোন পথে এ নয়ে সমালোচকের মতো ফক্স অপেক্ষায় 
নারাজ বলে অসন্তোষপ্রকাশিত | জি. ভি. এইচ. কোল প্রভৃতির প্রীত সমালো- 
চনা তাঁর মনে হয়েছে গুরৃত্বহীন ॥ এই সব মন্তব্য থেকে যেমন ফক্সের আর্ত 
উপলাব্ধর সুদঢতা, সংশয়হীনতা সাম্যবাদমনস্ক পাঠকের চোখে পড়ে তেমন 
পড়ে সমালোচকের অহং আতিরেক ও সাম্যবাদ বিরোধ মূড্ুমনের চেহারা | 
তাঁর সমকালণন সাথ টি. এ. জ্যাকসন বলোছলেন- 

“তাঁর সাম্যবাদ বিষয়ক বইটি উল্লেখ করার মত । সাম্যবাদী তত্ব 'বষয়ে 
তাঁর মন্তব্যগুলি যেমন সংপ্রযদন্তঃ এবং উদ্দেশ্যাসাদ্ধর পক্ষে সহায়ক, তেমান 
তাঁর অন্যরচনাগ্ীল একজন সাম্যবাদী কি "ধরনের চিন্তা করেন তা বেশ 
মাত্রায় তুলে ধরে । এমন কোনো সহজলভ্য রচনা নেই যা এই বইয়ের মতো 
জানিয়ে যায়, একজন সাম্যবাদী কি চিন্তা করেন--আর এই চিন্তা সরাসাঁর 
মন্তব্য করার বদলে নানা রঙে, নানা তালে উপস্থাপিত হয় ।”৯ 


উল্লেখসূত্র 


১. ফক্সের এই বইটির তিনবহর পর প্রকাশিত হয় 'সাঁপাঁজাবর প্রভাবশাল' 


৬৬ 


নেতা রজনীপাম দত্তের 721০ 0011605] থা 9০৫৪1 100০00132 06 (0023008- 
19) নামের ছোট বইটিঃ যার তিনাঁট অধ্যায়ের নাম ছিল সাম্যবাদের লক্ষ্য 
সমূহ, শান্তর সমস্যা এবং সাম্যবাদ নীতির বর্তমান । দুট বইয়ের দূস্টিভাঙ্গ 
এক, যাঁদও ফক্সের উপস্থাপনা বৌঁচন্তাময় ও বিস্তৃত । রজনীপাম কম্দানিষ্ট 
আন্তজাীতকের ৭ম কংগ্রেসের বন্তব্যকেই তুলে ধরতে চান, যাতে ভিমিষ্রভ 
ফ্যাসীবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের ীবরুদ্ধে এক যবস্তক্ণ্ট গড়ার ডাক দেন। ফক্সের 
এই রচনাটিতেও তার প্রকাশ আছে । তাছাড়া দুজনেই চেয়েছিলেন কমহানজম 
সম্পর্কে ভ্রান্তি ও অপপ্রচার বন্ধ করতে এবং কম্ানষ্ট কমর্ঁদের পথানদ্দেশ 
করতে । 

২. ল্যাঁস্ক তার ২য় ও ৩য় দশকের মধ্যবত্তঁকালের রচনায় রাজনীতির 
পিছনে অর্থনৌতকতার "নয়ন্লণের কথা বললেও মার্সের ইতিহাসের দর্শনকে 
বলোছলেন 159109115 919০ আবার ১৯২৮ সালের একাঁটি প্রবন্ধে বলেন, 
প্রীতহাসক ঘটনাবলণ'কে শুধ-মান্র অর্থনৌতক পারিপ্রোক্ষতে বিচার করলে 
সাঁঠকভাবে অনুধাবন করা হয় না। ধর্ম? জাত, জাতীয়তা এ সবের নিজস্ব 
একটা ইীডয়লাজ আছে বা অথনোতিক পাঁরপার্রের ওপর পারস্পারক প্রভাব 
বিস্তার করে । মাক্সের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা -এতিহাঁসক 'বকাশের 
আনবার্যতার মধ/ দিয়ে স্মাজ +ববর্তনের সম্ভাব্য চেহারাটা অনুধাবন-_ 
ল্যাঁস্ক একটু বদলে নেন । কমন্যুনস্টদের প্রোপাগাণ্ডা পণ্জবাদীরা কিছুতেই 
নিয়ন্তণ করতে পারবে না এ কথায় ল্যাঁস্ক সংশয় । যেমন মার্সবাদের প্রধান 
কথা পধাঁজবাদের অনিবার্য ধৰংস ও নূতন অর্থনৌতিক ব্যবস্থার আগমন তিনি 
মানতে চান না। তবে জাতীয় আত্মীনধরিণে কময্নিষ্টদের গুর্ত্ব আরোপ বা 
১৯১৩০ সালের শেষে ফ্যাসীবাদ ?বষয়ে কমন্যানিষ্টদের প্রচারকে গতাঁন প্রশংসাই 
করেন। 

৩. & 010122$2া) 90120০০- 90026 001756১7652 

৪. ল্যাঁস্ক মনে করেন, বলশোভিক বিপ্লব রাশিয়ায় ঘটলেও আর কোথাও 
টবে না। লোনন, ট্রটাঁস্কর মত ব্যান্তিত্ব ও বিরল ॥। আর জারের মত অত্যাচারী 
শাসক কোনো দেশে নেই। 

প1)6 0011009] 10295 0£ 7781014 1. [951---260৩6 4৯১ 10296, 
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&. ল্যাদ্কি বোঝান শান্তিপূর্ণ উত্তরণ পঞাঁজবাদ থেকে হবে এমন 


৬৭ 


বিবাস আসা উচিত ব্রিটেনের শ্রামকদের । বিপ্লব নয়, পালামেপ্টারশ পথ্ঘই 
কাম্য । 

710০ 00115091 19595 ০0£ [721010 7. [9510--17626 4. 10689 
78, 130. এই ল্যাস্কিই “কিমন্বানজম* বইতে মাক্সবাদের :সঙ্গে ধর্মের, দুই 
পক্ষের ভস্তের 'বচারহঈন ভন্তির কথা বলেন । 

৬* ল্যা্ক বলেন মাঝ্স, লোৌনন কেউই বলতে পারেনাঁন সর্বহারান্ন 
একনায়কত্ব কতাঁদন টিকবে । এই একনায়কত্ব, এর প্রক্রিয়ার দিক থেকে মার্সবাদ 
ও ফ্যাসীবাদে, লোৌনন ও মুসোঁলনীতে তাঁর মতে কোনো তফাৎ নেই। 
পূবেস্তি, পৃ ৭৩-৭৪ 

৭* মাক্সের তত্বের একটি কেন্দ্রীয় কথা-সর্বহারার ক্রমবর্ধমান দুর্দশা, 
তা ল্যাস্কি অস্বীকার করেন। তান বলতে চান গত এক শ বছরে শ্রামক 
শ্রেণীর অবস্থা অনেক উন্নত হয়েছে । সুতরাং গণতন্ত্ই বন্দনীয় । পুবেস্তি, 
পৃ. ১৩৮ 

৮. এই বইয়ের শেষ দ্যাট অধ্যায়ে ফক্স কোলের কথা বেশ কয়েকবার 
এনেছেন । কোল এবং ল্যাস্কির রচনায় হেগেলীয় এীতহ্যকেআয়ত্ত করতে পারার 
অক্ষমতা প্রকট ॥ গুরা মাঝ্র্য় তত্বের সংক্ষিপ্চসার করতে ?গয়ে তাচ্ছিল্য বা 
তাড়াহুড়ায় পৌঁছে যান গতানুগাতিক সিদ্ধান্তে । ন্যাশনাল গটল্ডস্‌ লীগ এর 
সবচেয়ে র্যাডকাল নেতা ছিলেন কোল,পরে এ দল তিনি ত্যাগ করেন । কোল, 
ল্যাঁস্ক, রাসেল--২য় দশকে বিশ্বাস করতেন রান্ট্রের কাজ সেবা করা তা শ্রেণি 
স্বাথে€র প্রাতিফলক নয় । তার রাজনোৌতিক ন্রুটাবচ্যাঁত তাঁরা চাইতেন এাঁড়য়ে 
যেতে । ১৯৩০-এ এরা গতিনজনেই ছটা মাক্সয় দৃষ্টি মেনে নেন। কোল 
বুঝেছিলেন, পালামেণ্টারী পথ কোনো দিনই ত পারবে না সমাজতন্মর । 
তাঁরজণবনের তৃতীয় পষাঁয়ে আবার তিন এসে যান গীল্ড সোসালিজমের 
কাছাকাছ । 

৯, 1২910170055 00111109] 7011055- 1, 4৯৮ 080050105 7২৪10 802 
4৯ 001 100 81009 7067 154. 
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৪. লেনিন 

১৯৩৩ সালে 'ভন্টরগোলান্স- লিমিটেড প্রকাশ করেন ফন্ধের লেখা “লোনন, 
_-একটি জীবনী । এই স্মরণীয্ন বইটির প্রাসাঙ্গকতা আমাদের কাছে দুইদিক 
থেকে আছে বলেই মনে হয় । "দ্বতশয়াটর কথা আগে বলা যাক ॥ ১৯১৭ সালের 
নভেব্বর বিপ্লব উদযাপন কালে মস্কোতে মস্কোঁস'টি কমহ্যানস্ট পার্ট কাঁমটি, 
দি ইয়ং কমিউানস্ট লগ ইত্যাদিরা যে শোভাযাত্রার আয়োজন করে তাতে 
পঁজিবাদ এবং আ্ট্যাঁলনের নিন্দা ছাড়াও ১৯১৭র রুশ ববপ্লবের বিরুদ্ধেও 
প্রাতবাদ ধ্বনিত হয় এবং সরকারণশ ভাবে দাঁমতদের সম্পকে শোক প্রকাশ 
করা হয়। (স্টেটসম্যান, ৮ই নভেম্বর, ১৯১৭) সংবাদপত্র সূত্রে জানা যায় 
'সংযুস্ত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রক প্রজাতন্ত্র” দেশের নাম থেকে সোভিয়েত 
এবং 'সমাজতন্র” শব্দ দুটি ছেটে ফেলছে । (আজকাল, ১৯০ই নভেম্বর, ১৯১৭) 
খোদ সোভিয়েত দেশে জনসভায় জার আমলেরধবজা দেখা দিয়েছে । সোভিয়েত 
তন্ত্রের প্রাতিষ্ঠাতাদের ব্রোঞ্জ ও মার্কেল প্রাতম্র্ত আগুনে বোমায় চূর্ণ করা 
হয়েছে পোলান্ডে, তাদের কুশপন্ত্তীলকা ফাঁসতে লটকানো হয়েছে রুমানিয়ায়, 
স্থানচন্যত করা হয়েছে হাঙ্গেরীতে, বিকৃত করে দেওয়া হয়েছে পূব জামনিতে, 
এবং কমশনিস্ট বিরোধী শ্লোগান লেখা কার্ডবোড দ্বারা জাঁড়য়ে দেওয়া হয়েছে 
বুলগেরিয়ায় ॥ তাঁর স্বদেশে কোথাও কোথাও লোনিনের মীর্ত গোপনে ধংস 
করা হয়েছে, তার বৈপ্লাবক দশনকে প্রকাশ্যে আর্ুমণ করা হয়েছে । এমনকি 
মস্কো 'সাঁট কাউন্সিলের হলঘরে লোৌননের ষে বিশাল আবক্ষম্ীর্তাট বহু 
শতক ধরে রাজনোতিক অধিবেশনে পৃঁজত হয়েছে, তার মুখটা ঘুরিয়ে দেওয়া 
হয়েছে দেওয়ালের দিকে । ( টোলিগ্রাফঃ ১৭ই জুলাই, ১৯১৭ ) বোবা যায় এই 
বেপরোয়া আচরণ কোনো আকাঁস্মক ঘটনা নয় । এর একাট প্রেক্ষাপট আছে । 
ইউরোকাঁমউনিজম এবং পেরোস্ত্ৈকা সে পট ওপথের দুট নিঃসংশয়ণ স্তম্ভ বলা 
যায় । “ক্রমশঃ লোৌনন জীবনের শেষ দিকের একাংশ €নৃতন অর্থনোৌতক পাঁর- 
কঞ্পনা কাল) ছাড়া গোটা লোৌনিনকে গবচিভ দেখাতে চান না । গবচিভ র্লমাগত 
লোৌননের ষে ছবি এঁকে চলেছেন তাতে তান প্রায় যেন এক পরম বৈকফব। 
লোৌননের নাম নিয়ে এখন চলেছে বিপ্লব বিষয়ে 'বিরান্ত ও 'িমীখতার ব্রীড়া 
হশন প্রকার আর ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে হেয়তো বা আজকের কেতা দুরজ্ঞ 
মানবতা*র নামে) “ধনতন্মের ক্লেদ, লক্জা এবং অমানূমষিকতা” কে ধিকার 'দয়ে 


৬৯১ 


মাক্স-এর বজ্র ঘোষণা ।*** বিপ্লবী “সল্লাস” কাকে বলে, লাল সন্াস-এর 
তুলনায় বিপ্লবের বৈরীদের “শ্বেত সন্মাস* সেই ইতিহাসের প্রাত অধ্যায়ে জগতের 
সবন্তর ঢের বোশ নিমম আর কঠোর, এবং নিছক 'পাঁবন্র' অপাপাঁবদ্ধ "গণতন্ত্র, 
বলে যে কোন বস্তু নেই, সামাঁজক পাঁরপ্রোক্ষতের বিচার বিনা "মস্ত গণতন্ত্র 
প্রভীতি শব্দ যে শুধু মোহ সৃষ্ট করে, এবম্বিধ বহু লৌননবাদণ শিক্ষা মতলব 
করেই যেন সারয়ে রাখা হয়েছে ।” (সংকটেরই কন্পনাতে হয়ো না শ্রিয়মাণ__ 
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সমাজতান্ত্রিক দেশগুীলতে সাম্প্রীতক ঘটনাবল' 
সম্বন্ধে, মনীষা ১৯১৭) পাঁরাস্থিত খন এমন তখন মহান বিপ্লবী লোননের 
জাঁবনী, লোননবাদের প্রয়োগ সংকটগত তাৎপর্য গখল বারংবার সযত্বে অধ্য- 
য়নের প্রয়োজন.একান্তই জরুরী । সে পথ ও প্রবণতা যখন প্রথম গ্রন্হিত হবার 
মতো পাঁরাস্থিতি তৈরা হয়েছিল সেই ৩য় দশকের শেষাঁদকে এক সংগ্রামণ তরুণ- 
এর দ্ম্টতৈ লৌনন কেমন ছিলেন তা আজকের সদ্য চক্ষৃম্মান বা বিভ্রান্ত 
তরুণের কৌতূহল মেটাতে বা উীদ্রন্ত করতে পারে । 

এবার আসা যাক প্রথম প্রসঙ্গে । নানা*'লেখক--কমন্যানস্ট অকাঁমিউনিস্ট,-- 
ভ্রান্ত ও 1নঃসংশয়, বিজ্ঞ ও মূর্খ তাঁকে নানা ভাবে দেখেছেন । একাদিন লোনিন- 
কে নরাঁপশাচ”, নরখাদক” 'রন্তপিপাস? দানবরূপে শচান্রত করেছে প্রাতিক্রিয়া- 
শশল গোম্ঠীগদাল । “ভয়ঙ্কর এই অমান[ষাঁট” রাশয়ায় যে ভয়াবহ বিপর্যস্ত 
ঘাঁটয়েছে তার রোমহর্ষক াববরণ একদিন সাম্রাজ্যবাদী ও ধিক শ্রেণণর মুখপন্র 
গুলিতে দিনের পর দিন সাড়ম্বরে প্রকাশিত হয়েছে । জ্টেটসম্যানে লোননের 
মৃত্যুর পর স্বান্তর নিঃ*বাস ফেলে বলা “হয়েছিল 21406 ৪1701011008 ০2161. 

অন্যাদকে তাঁজিক ও কাজাক দুনগান, ওইরুট, উজবেক লোককা'হনীতে 
লেনিন এক পাহাড় বা মেঘরাঁজর মত সুউচ্চ, বা সূর্যের থেকেও উজ্জবল, 
রাত্রি যার জানা নেই । তাঁর ভান হাতে সূর্ধরশ্মি, বাম হাতে চন্দ্ররাশ্ম, পায়ের 
তলায় কম্পিত ধাঁরন্রী, তিনি এক দানবসদৃশ মানুষপাঁথবী ও পর্বতকে নাঁড়য়ে 
তার ভিতরকার সম্পদকে আনেন তুলে» কিরাঘজ কাহনীতে লোনিনের আছে 
এক যাদু আংটি, যার সাহায্যে সে অশুভ শান্তকে উৎখাত করতে পারে আর 
অন্যায় ও আঁবচার থেকে মবৃন্তি দিতে পারে দরিদ্রকে। লেনিন হলেন পুরা 
দেবতা টাইডাল, লড়েন ধনীও স্াবধাভোগ্শীদের বধু আআসমোডেনস-এর 
বিরুদ্ধে । *সদর্থক লোৌনন চচার বিপুল ইতিবৃস্তকে আমরা কয়েকটি ভাগে 
বিভস্ক করতে পার ৯) মানবতাবাদী বা কর্মবীর লোনন ২) রূপকথার 
নায়ক লোৌনন ৩) বিপ্লবী কর্মকান্ডের নেতা বলশোঁভক লোনন। 
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আমরা আমাদের অভশপ্সা অনুযায়ী তাঁকে আমাদের মতো করেই ব্যাখ্যা 
করে থাকি । ফক্স চেয়েছিলেন তৃতীয় ভাঙ্গমাঁট । অথাৎ বিস্লবী লোননের 
তত্ব ও প্রয়োগকেই তোন্রশবছর বয়সী ফক্স তুলে ধরতে চেয়েছিলেন ॥ সমাজ- 
তন্ত্র লেখক সিডনী ওয়েব ছিলেন ফক্সের সমসাময়িক, যাঁর রুশাবষয়ক বিস্তৃত 
বিবরণ অনেককেই সোভিয়েত ব্যবস্থার প্রাতি আকৃষ্ট করেছিল । তান ফক্সের 
মৃত্যুর পর বলেছিলেন, লেনিন বিষয়ক বইটি স্মাঁত তর্পণ কালে অনেকে 
উল্লেখ করতে ভুলে গেছেন । কিন্তু লৌননের ব্যান্তগত জীবন নিয়ে এই মনোরম 
ভাবে লেখা এবং সহজ পাঠ্য বইটি বৃটিশ অনুসম্ধিংসৃদের কাছে সোভিয়েত 
সাম্যবাদের পাঁরাঁচিতি হিসাবে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য বলে আমার মনে হয়েছে । 
সোভিয়েত রাশিয়ার বিস্ময়কর বিকাশ সম্পর্কে আরো অনুসাম্ধৎসাকে, ষে 
অঞ্প সংখ্যক পাঠক বইটি পড়েছেন, তাঁরা দূরে সাঁরয়ে রাখতে পারবেন না। 
এ বইটিকে নিশ্চিত ভাবেই মূল্যহীন রচনা বলা চলে না, এরজন্য আমরা ষে 
জ্রশবনের কাছে ধনী, সেই জীবনা কিন্তু ্র্যাজোডর অন্তভূর্ত হয়ে ছিন্ন হয়ে 
গেল ॥ আমরা, যে বাঙালণ পাঠকরা, বইটি পড়ছি, তাঁরা অন্ততঃ একি বিষয়ে 
একমত, পাঠকের রুশ ধবশ্লব এবং লেনিন বিষয়ক অনুসন্ধিংসাকে এ বই 
বহুলাংশে বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে । এমন প্রাঞ্জল, এমন উদ্দীপক, এমন 
সতেক্জ ভঙ্গী, এমন সাহত্যগুণাঁন্বিত জীবনীর সংখ্যা যথেন্ট নয় । ফক্সের বন্ধ; 
জ্যাকসন অবশ্য কিং সমালোচনা মূলক মন্তব্য করেছিলেন-__ 
“তাঁর “লোনন' বইটি খঁটিয়ে আলোচনা করতে গেলে নানা ঘ্রুটি বার করা 
যেতে পারে । কখন ও তান লৌননের মুখে এমন কথা বাঁসয়েছেন যা অন্য 
কারুর কথা । কখনও কখনও [তান ভুল করেছেন বিস্তার করতে গগয়ে । 
লোননের তাঁত্বক অবস্থান সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যে আছে হণরকতুল্য স্বচ্ছতার 
অভাব, সংজ্ঞা রচনায় তীক্ষতার অভাব, যা ছিল না আর. ?পি- দত্তের “লৌনন, 
নামীয় ছোট্ট জীবনালোচনায়॥ তবু ও লৌননের দীপ্তি ও উ্তা এতো বান্তব 
এতো প্রত্যক্ষ করে দেবার মত এমন আর কোনো রচনা আমার জানা নেই। 
ক্লারা জেটকিনের বা ব্লুপস্কায়ার আবিষ্ট করে রাখার মত স্মাঁত চারণেও এমন 
বাস্তব, এমন স্পন্ট করে লেনিনীয় দশীপ্ত ও উষ্ণতার পাঁরচয় নেই ।” 

লোননের মৃত্যু হয় ১৯২৪ সালের ২১ শে জানুয়ারী । ফক্সের 'লোনন' 
বইটি লেখা হয় ১৯৩৩-এ। এই ১৯২৪ থেকে ১৯৩৩ এর মধ্যে লোৌনন বষয়ক 
বইয়ের সংখ্যা কিন খুব বেশন নয় । কিন্তু ১৯২৪ এর আগের তুলনায় বেশী । 
কারণ রুশ গবশ্লবের অভূতপূর্ব সাফল্য এবং সেই িশ্লবের নেতা সদ্য পর- 
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লোকগত নেতাকে নিয়ে রাঁচত বইয়ের সংখ্যা বেশী হওয়াই স্বাভাবক ! এই 
দ্বতীয় ও তৃতীয় দশকের মধ্যে লৌননকে নিয়ে সব লেখা হয়েছে তার একটি 
অসম্পূর্ণ তালিকা উপাস্থত করা ষাক। 
192] £ গান্ধী বনাম লোনন---এস. এ. ডাঙ্গে 
লোনিনস্ফনিভৃষণ ঘোষ 
1922 £ লোনন ও সমসামায়ক রাশিয়া (প্রবন্ধী--শচীন্দ্রনাথ সান্যাল 
লোননের জবনকথা (প্রবন্ধ)--অমল্যচরণ আধকারী 
1923 ৪ লোনন (প্রবন্ধ)--কেশবেশ্বর বস 
924 2 000. [৮2101105 116 110 নেঃলো) (প্রবন্ধ) - 00৮80 ৬ ঞ- 
71:2/0৬4৬, ঠা এ, 
4৯ চি 0690125 06 [20115 116 (প্রব্ধ)- 
1722752740৬ 79০১ 
৬19911771 74210117- 2075, 1. 
[16 901810098010108 06 [৮27010150)--902117 
000 7৮210) 771075125, 
[21010 2 &৯ 9৮ 00 00০ 005 01319 0900210-- 
চ৮07805, 09807 
বিপ্লব পথে রুশিয়ার রুপান্তর--অতুল চন্দ্র সেন 
লোননঃ(প্রবন্ধ)-_হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় 
1925 2 ৬13010012 1151006 (প্রবব)-07489৬, 10180 তি 
75 4£১০০0110021)06  আ100 ৮০011) (প্রবন্ধ ৬০১১৬ ১১- 
2200৬, ৬ 
1150191 [2াাত 2 0166 9102598091 9860০ এল 
17009) 
[2117 25 21121519৮80, তে 
91706 [৮2017 2150--5:4১57702 8, 08 
12704) 002 17021) নব, ০৮৮ 
হরণ রুশ- রেবতী বমণ 
1926 2 1৬22 [21710900056 5016070০6 0586%010101) 0:29 71৭2, 


1৬, 
চ21778771902269--1200257452, তৈ 
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(001১০2708775 (306900009 01 [4017190870--97শাি 
লোনন ও সো ভিয়েত-প্রয়নাথ গাঙ্গুলব 
নব্য রুশির়াশ্-সরোজ আচার্য 
লোৌনন ও সো?ভয়েত রাশয়া (প্রবন্ধ)--দেবব্রতবসু 
1927 5 [৮0710 (প্রবন্ধ)-90978550৬, এ 
(00 [৮2017 :4৯ 0011206101) 06 2:010169 00101151720 0% 
25৬9 
8928 2 [৮6010 200 1101179190৮ [05072153574 
৮৮০10111১07, ৬20 
1930 £ 3169 ০1 2:9001019061065-- ১7৮4১913760 
5931 2 101017101০5 
রুশ 'বশলবের পটভূমকা (প্রবন্ধ)--সুশোভন সরকার 
1932 £ লোনন-_সৌমোন্দ্রনাথ ঠাকুর 
লোনন ও রোজালক্সেমব্র্গ- সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
লোনিন (প্রবন্ধ) সোমনাথ লাহিড়ী 
1933 2 [৮20117-])ানা, 2১১০, 
[21010 84৯ 31059015-17020 8৯ চাহ 
বলশোভক রূশিয়া প্রবন্ধ)--ধূর্জটপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
কক্ের বইটি দুষ্প্রাপ্য বলে প্রথমে আমরা তার সূচিপন্রাট পাঠকদের সামনে 
উপাস্ছত করি । বইটি চারাঁট খণ্ডে বভন্ত, সব মাঁলয়ে আছে কুঁড়াট অধার । 
প্রথম খণ্ড--প্রথম সোপান গুলি _ অধ্যায় ১. ছেলেবেলা ২. পারবর্ত 
মান রাশয়া ৩. বিদ্রোহী ছাত্র ৪. পিটারসবন্গ ৫. গ্রেল্তাক় 
ও নিবাঁসন ৬. সাইবেরিয়া 


দ্বিতীয় খণ্ড -পার্টির ভ্রেভ উন্নতি_-অধ্যায় ১. স্ফুীলঙ্গের প্রজ্জবলন 
২. পার্টতে 'িষান্ত ৩. যুদ্ধ ও 'বপ্লব ৪. ১৯০৫ 

তৃতীয় খণ্ড-_বিষ্লবের প্রান্কালে- অধ্যায় ১. প্রাতিক্রিয়ার বহরগ্রাল 
২. লেনিনের বিশ্বাস ৩. ঝড়ের সংহাত ৪. যুদ্ধ 

চতুর্থখণ্ড--বিপ্লব--অধ্যায় ১. পেট্রোগ্রাদে বসন্ত ২. বিদ্রোহ ৩. রৃি 
শান্তি ও জাম ৪. এটা কিংবা ওটা ৫. নূতন ও পুরাতনের 
যুদ্ধ ৬. সমাপ্তি 
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এবার ওই দশবছরে লেখা উল্লেখযোগ্য রচনাগুীলর কয়েকাটির সঙ্গে ফলের 
বই'টির তুলনা করা যাক | গোকা এবং ক্লারা জেটাঁকনের রচনা দুটি স্মৃতি- 
কথা । তাতে ব্যন্তি লৌননকে যেমন চেনা যায় তাঁদের প্রত্যক্ষ পাঁরচয়ের কারণে, 
তেমনি স্মৃতিকথা যেহেতু অন্য কোনো সাধারণ লেখকের ' নয়, এবং লোনন 
বিষয়ে, তাই শিল্প সংস্কীত রাজনীতি বিষয়ে অনেক মূল্যবান মন্তবোর' সঙ্গে 
সন্সারিত উষ্ণতা বা প্রত্যক্ষতাকে পাঠক অনুভব করতে পারেন । ক্লুপস্কায়ার 
লেখাটি শযদিও নামে স্মৃতিকথা তবুও ব্যান্তগত "স্মৃতি ও বিপ্লবী আঁভজ্ঞতা 
ও উপলাত্ধর এবং বিশ্লেষণের সংামাশ্রত পরিচয় বহন করে । ওই বইতে আছে 
১৮৯১৪ থেকে ১৯১৯৭ পর্যন্ত কালের, ভলাদীমর ইিচের সঙ্গে ক্লুপস্কায়ার 
প্রথম আলাপ থেকে অক্টোবর বিপ্লবের কাল পযন্ত লোৌনন জীবনের পাঁরচয় । 
উদ্দেশ্যঃ লৌখকার মতে, লেনিনের যাপিত জীবন ও কর্মের পাঁরাস্থীতর 5ন্ত 
উ্পান্থত করা । স্মৃীতর সব চেয়ে স্পন্ট অংশগুিই তান লিখেছেন । ১৮৯৪ 
১৯০৭ এই কালসামার পাঁরচয় লেখা হয় লোৌননের মৃত্যুর কয়েকবছর পরই ॥ 
আছে 1পটার্সবৃর্গ, সাইবোরয়া, মিউীনখ ও লন্ডন পরের, পার্টর ২য় 
কর্গ্রেসের আগে পরের এবং ১৯০৫ এর দিকে কালের যান্রার কাগহনী ॥ তারপর 
১৯০৫-এ রাশিয়া এবং রাশিয়ার বাইরের আভজ্ঞতা । এ পরেই শ্রমজীবী 
আন্দোলনের অভ্যুতখানের প্রথম পর্ব এবং পার্ট প্রাতিত্ঠার মত ঘটনা ঘটেছে। 
এই পবেরি কাহিনী ফক্স ও লিখেছেনঃ 'বশেষতঃ প্রথম খণ্ডে ॥ তবে মহান 1প্রয় 
সার্ধনর মৃত্যুশোক হৃদয়ে ধারণ করে লিখতে হয় নি ফল্সকে । ১৯০৮-১৯১৭র 
পর্ব, কূপস্কায়া, ঠিকই বলেছেন, জাঁটলপর্ব । এখানে আছে "দ্বতশীয়বদেশবাস, 
নানাপ্রকার সুবিধাবাদের বরুদ্ধে লড়াই, সর্বপ্রকার পারস্থিতিতে বিপ্রবীয়ানা 
বজায় রাখা, সুবিধাবাদীদের চাপে দ্বিতীয় আন্তজিতকের পতন, ধাপে ধাপে 
তৃতীয় আন্তজাতিকের গড়ে ওঠাঃ সবচেয়ে বিরূপ পারাস্ৃতিতে সমাজতন্ম গড়ে 
তোলা ইত্যাঁদ । এই পর্বগুঁল ফক্সও দেখিয়েছেন তাঁর সাধ্যমত তৃতীর খণ্ডে । 
৩য় পে ক্রুপস্কায়া ১৯১৭ থেকে ১৯১৯ সালের কিছু কথা, 'কিছহ প্রসঙ্গ 
উত্থাপন করেন প্রাথামক দ্বিধা কাটিয়ে । তাতে অক্টোবর বিপ্রবের দিনগুলি 
থেকে ১৯১৯ কালীন ছাঁড়য়ে পড়া গৃহযুদ্ধের কালের অনেক সংকটের €এবং 
লেনিন কিভাবে তা মোকাবিলা করোছলেন সেকথা আছে । ক্লুপস্কায়া বলেন, 
নানাবিধ সমস্যা ও সংগ্রামের মধ্যথেকেই উঠে এসেছিলেন অক্টোবর বিপ্লবের নেতা 
লোনন ।॥ নেতা গড়ে ওঠে সংগ্রাম থেকে, এই সংগ্রাম থেকেই সামর্থ সংগ্রহ করে 
নেতারা । এই দৃম্টিভাঙ্গ ফক্স এক মুহন্ডের জন্যও বিস্মৃত হন নি । 
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র্টস্কির বইটিও বৌরয়েছিল লেনিনের মৃত্যুর পরই । লোনিনের জীবনী 
লেখার জন্য ট্টস্কি বেশ কিছু নোট তৈরী করোছলেন, ভেবোছলেন এই' 
জটবনী রচনা মারফৎই তার শ্রদ্ধা অর্পণ করবেন । এই বইটির প্রথম অংশে 
আছে লশ্ডনে ইস্কা পরের ছমাস,২য় অংশে বিপ্লবের দনগুদলর কথা, ৩য় অংশে 
লোৌননের সক্রিয় জীবন সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত পয বেক্ষণগত উপলাব্ধ । পাঁর- 
কাল্পত লোৌনিন জীবনী অবশ্য আর লেখা হয় নি । ট্রটস্ক বলেন এ লেখায় 
দাললের উপস্থাপনা অপেক্ষা স্মাতর দিকটাই প্রাধান্য পেয়ে যায়। তাঁর মতে 
বই?ট নানা দিক 'দয়ে অসম্পূর্ণ । এ বইতে আছে বংশ শতাব্দীর দুই গুরুত্ব 
পর্ণ ব্যান্তত্বের সম্পকের কথা । বইটি শুরু হয় এডওয়ার্ডীয় লন্ডনে নর্বাসত 
রুশ চরমপন্হাীদের প্রসঙ্গ 'দয়ে, তারপর হঠাৎ লাফ দিয়ে ১৯১৭র প্রসঙ্গে চলে 
ষাওয়া । এখানে ট্রটাস্কি বলশেভিক নীতির নানা দিক বলশোভিক ফযড়যন্বের 
প্রকৃত সময় 'নিয়ে, ব্রেস্ট লিটোভস্ক নিয়ে নানা তক সাংবিধাঁনক পারষদের 
প্রয়োজনীয়তা অপ্রয়োজনীয়তা নিয়ে বরোধ, ওয়ারশ প্রসঙ্গে ১৯২০র পরামর্শ 
ইত্যাঁদ আলোচনা করেন । প্রয়োজনে লেনিনের সমালোচনা করলেও ট্রটাস্কর 
লেখা থেকে 'বিপ্লবপ্রসঙ্গে অশান্ত ও অকোমল প্রচেম্ট লোৌননের পাঁরচয়ই মেলে ৷ 
দেখা যাচ্ছে, আমাদের আলোচ্য বইটির সঙ্গে ট্রটাস্কর বইটির 'িষয়গত আংশিক 
মল থাকলেও আমলের পাঁরমাণটাই যথেন্ট । 

লুকাচের বইটিও লেখা হয়েছিল ১৯২৪ সালে । ভূমিকায় লুকাচ জানিয়ে 
গছলেন এই বইটি কোনোক্লমেই লোননীয় তত্ব ও প্রয়োগের বিস্তৃত আলোচনা 
নয়, বরং আত সংক্ষেপে দূরের সম্পর্ক দেখানো হয়, বিস্তৃত কম্্যানস্টদের এ 
ব্যাপারে সতর্ক করে দেওয়ার জন্য ৷ তাছাড়া তখন ও লেনিনের জীবন? রচনার 
পযানপ্ত উপকরণ ব্যবহারযোগ্য হয় নি। এক সমগ্রতার মধ্যে তারই 
অন্তর্গত এক ব্যান্তকে পারন্কার করে তুলে ধরা, খুবই কঠিন । ১৯১৭ সালে 
বইণটর পাঁরাশিন্ট প্রবন্ধে লুকাচ লেখেন লোৌননের মৃত্যুর পর বিশেষ কোনো 
প্রস্তুতি ছাড়াই তানি িখোঁছলেন এই ছোট্ট বইটি। লুকাচের লক্ষ্য ছিল 
লোননের বস্তময় প্রণালীকে তুলে ধরা নয়, বরং সেই মন্ময় ও তন্ময় শান্তকে 
ভূলে ধরা যা লোৌননের ব্যান্তসত্তা ও সাক্য়তার সংপ্রণালীবদ্ধতা এবং 
সুরুপায়ণ সম্ভব করেছিল । লদকাচ বলেন, "দ্বিতীয় দশকের মধ্যভাগে একদল 
গার্সস্ট কিভাবে লোননের ব্যাস্তিত্ব ও লক্ষ্যবস্তূুকে, বিশ্ব ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে 
রেখে তাঁর স্থান নির্ণয় করোছিলেন, এ বইয়ে আছে তারই পারিচয় । একটা 
কোনো একরোখক মান্লা রচনার মারফত্প্রকৃত এবং নিয়মপ্রসূত সম্পদের বিনাঁষ্ট 
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লোনন চাইতেন না, লুকাচ ও চান না। এখানে লুকাচ লোননের ২/১টি 
চিন্তার সশমাবদ্ধতার কথা বলেন। িন্ত্‌ একথা ভোলেন না যে লোননের 
সত্যকারের পৃথক সন্তা আর স্ট্যাঁলনীয় বুরোক্রোটক আদর্শের অন্রাম্ততা এক 
নয়। এ বইটি লোৌননের আত্মিক মযাঁদার যথার্থতার একটা আভাস "দিযে 
যায় । [তান মনে করেন এ বইতে নেই তাঁত্ক ভীত্তর গভীর বস্তৃতি, 
নেই লৌননীয় মানবতার পাঁরচয় । কিন্ত প্রকৃত প্রন্তাবে দেখা বাবে লোৌনিনের 
নান। রাজনোতিক লেখার মধ্য থেকে সমাজতানন্ত্রক বি্লবসম্ভব করা, লোনিনীয় 
তত্বের গড়ে ওঠার বিশ্লেষণ, বিশ্বযুদ্ধ এবং গৃহযম্ধের কালে সাম্রাজ্যবাদের 
অবস্থা ও তাকে মোকাবিলায় লৌননের বক্তব্যের সারবত্তা নিয়েও তানি 'আলো- 
চনা করেছেন। লোননের উদ্ভাবিত তত্ব এবং তার মহত্বের গোপন রহস্য বে 
সামাগ্রকতার বোধে তা যেমন 1তাঁন দেখান, তেমাঁন সাম্প্রাতিক প্রসঙ্গাবাঁল জড়ো 
ক'রে যুগের 'বপ্লবা প্রবণতার দিকে লৌননের অঙ্গুলি নির্দেশের কথাও তানি 
বলেন। 

আইজাক ডয়েটশার অমৌলিক এবং ভোঁতা বললেও ৩ স্ট্যালিনের লেখা 
“লোৌননবাদের 'ভীত্ত' এবং “লোৌননবাদের প্রশ্ন” এই পস্িকা দুটি মাক্সবাদ 
শিক্ষার্থীদের কাছে অবশ্য পাঠ্যর্‌পে গণ্য হয়েছে । এ দুটিতে স্ট্যালন যথা- 
সম্ভব প্রাঞ্জল ও দ্বার্থহশীন ভাষায় লৌননবাদের এরীতহাসিক উৎস, এর তব ও 
প্রণালী, সর্বহারা একনায়কত্ব, কষ, জাতীয় প্রশন ও পার্টর কার্যপদ্ধাত 
নিয়ে যেমন আলোচনা করেন তেমাঁন লোৌননবাদের সংজ্ঞা, মূল ীবষয়, স্থায়া 
[বগ্লব এবং এক দেশে সমাজতন্ত্র বিজয়ের প্রশ্ন এবং সমাজতান্ত্রক পুনর্গঠনের 
[বিজয়ের জন্য যুদ্ধের কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করেন । কেউ বলেন, লোৌনন- 
বাদ শুধু রাশিয়ার অদ্ভুত পাঁরাস্থিততে প্রয়োগের পক্ষেই উপযুন্ত। কেউ 
বলেন, উনাবংশ শতাব্দীর ৪র্থ দশকের মার্সবাদের পুনঃপ্রবস্তনই হল লোনন- 
বাদ। কেউ বলেন, লৌননবাদের মূলকথ্থা কৃষককেন্দ্রিক । স্ট্যালিনের মতে 
এ গিতনাঁটি কথাই অর্ধসত্য । তাঁর মতে, লোৌননবাদ হল সাম্রাজ্যবাদের ও 
সর্বহারা বিপ্লবের যুগের মার্সবাদ ৷ স্াবধাবাদী দ্বিতীয় আন্তজিতিকের 
সঙ্গে সংঘাতের মধ্য দিয়ে এ মতবাদ 'বকাঁশিত ও সবল হয়েছে । আর সর্বহারার 
ক্ষমতার লড়াইয়ের মধ্যেই কৃষক প্রশনাঁট অঙ্গীভূত ॥ 

যেহেতু লোনন এবং লোৌনিনবাদের সঙ্গে আন্তজিতকতার দৃক্টিভাঙ্গ ওত- 
প্রোত ভাবে জাঁড়ত তাই আমরা দু একাঁট বাংলা রচনার পারিচয়ও সংক্ষেপে 
[য়ে নিতে চাই । ১৯২১ সালে বাংলাদেশে লৌননের রাজনোতভক মতাদর্ধ। 


5৬ 


রুশ বিশ্লব, সমাজতন্ত্র সম্পকে ধারণা ছিল একান্ত অস্বচ্ছ তাই ফাঁণিভূষণখ 
ঘ্বোষের 'লোনন' বইাটর মধ্যে সেই অস্বচ্ছতার পরিচয় আছে । যাঁদও ফাঁণ- 
বাবুর বইটি লেখা হয়োছিল শ্রীপদ অম-ত ডাঙ্গের গান্ধী বনাম লেনিন! বইটির 
সাহায্যে, তথাপি সে অস্বচ্ছতা প্রকট । যেমন -“মোটের উপর দেখা যাইতেছে 
গান্ধি ও লোৌনন উভয়েরই লক্ষ্য এক--সমাজ হইতে সর্বপ্রকার দুনীতির 
উচ্ছেদ সাধন, বিশেষত: দারদ্রের দা'রপ্ু মোচন ও যথেচ্ছাচারণ প্রভৃত্বের মূলো- 
চ্ছেদ ।৮ গ্াঞ্ধীবাদের স্বরুপ তখনও স্পম্ট হয় নি, পরাধীন ও দাঁরদ্রু জন- 
সাধারণ সম্পকে তাঁর ক্ষাতকারক নীতি ও কম“ ভারতীয়দের চোখে পড়েনি, 
তই এমনাট হয়েছে । ডাঙ্গের বইট সম্পকে মুজফফর আহমদ একদা মন্তব্য 
করেছিলেন, ১৯২১ এ ওরকম বই লিখতে 'শন্ত বুকের পাটার দরকার ছল ।, 
পরে অবশ্য পার্ট ভাগ হলে মৃুজফফর আহমদ এ মন্তব্য প্রত্যাহার করেন। 
কিন্তু আগের মন্তব্য ও যে সমালোচনা করার যোগ্য তা ডাঙ্গের বইটির পাতা 
ওলটালেই বোঝা যায় । শচপন্দ্রনাথ সান্যাল ছিলেন অনুশশলন দলের তরুণ 
বপ্লবী। তান তাঁর লেখায় লোনন বিষয়ক অপপ্রচারের উল্লেখ ক'রে নেন। 
তারপর লৌননের জীবন, রাজনোতিক মতাদর্শ ও কর্মসূচীর বান্তব বিশ্লেষণের 
চেস্টা করেন । তান বলেন, “লোনিনই বাঁলতে গেলে সব্ব্প্রথম কার্ল মার্কসের 
সোশ্যাল্জম রাশরার কর্মক্ষেত্রে কার্যকরীর্‌পে প্রীতিষ্ঠা করেন 1” অমনল্যচরণ 
আঁধকারণ ও ছিলেন অনুশলন সামাতর সদস্য । বাংলাদেশের বিপ্লবীরা ষে 
লোনিন ও তাঁর বপ্লবা প্রচেষ্টায় আকৃষ্ট হাঁচ্ছলেন তা অনুমান করতে পারা 
ষায়। তান লৌননকে শ্রীমকের বন্ধ আখ্যা দেন এবং লক্ষ্য করেন -- “বিশ্বের 
'নজ্পোষিত জনগণ লোনন প্ররতভ বলশোভকবাদের দিকে মান্তর আশায় ফিরিয়া 
চাহিল।৮ গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের মতে “সাঁঠক বিশ্লেষণ ও তেজোদণপ্ত বর্ণনায় 
প্রবন্ধাট অতুলনীয় ।”৪ কেশবেশবর বসুর প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় শ্রমজীবীদের 
পান্রকা “সংহতি*তে ॥। জীবনী লিখতে গিয়ে তান বিশ্লব ঘোষণা কাদের 
বিরুদ্ধে, মহাযুদ্ধের তাৎপর্য কি এ সব নিয়েও আলোচনা করেন । হেমন্ত 
চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধটি আত্মশক্তি'তে বেরোয় এবং তারপর বজলীতে” পুনঃ 
প্রকাঁশত হয় । এখানে লোৌননকে দেখা হয় এক মহান মানবতাবাদী হসেবে । 
'লাঙ্গল' পাত্রকায় দেবব্রত বস:র প্রবন্ধাট পরপর তনাট সংখ্যায় প্রকাশত হয় । 
তাতে শবষয়াটর গুরুত্ব এবং শবস্তার সমকালীন পাঠক চিন্তে কিছুটা আকষ'ণ 
নশ্চয়ই বৃদ্ধ করোঁছল । আমাদের মনে রাখতে হবে হাতিমধ্যেই ভারতীয় 
কম্যানন্ট পার্টর প্রাতম্ঠা হয়েছে । এবং এইসত্রে কমন্যানস্ট মতাদর্শের 
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আলোচনা এবং এ আদর্শের রুূপকারদের সম্পর্কে আলাপ আলোচনা যেমন 
বইপত্র মারফং তেমাঁন আলাপ আলোচনা মারফং জনসাধারণের মধ্যে ছড়িরে 
পড়াছল । সুশোভন সরকারের 'স্থিতধী বিশ্লেষণ পরবত্তর্ঁকালের পাঠকদের 
সুপাঁরাচত। তাঁর ১৯৩১র ওই দু প্রবন্ধে ও অত্যন্ত সোজা ভঙ্গিতে 
লেনিনের লক্ষ্য এবং বলশোঁভকদের কর্মপ্রয়াস সম্পর্কে পাঁরচয় তুলে ধরা 
হয়েছিল । ধূর্জট প্রসাদের প্রবন্ধ পড়লেও বোঝা যায় তাঁর দস্ট কিছুটা 
স্বচ্ছ । 'তাঁন বোঝেন “রাঁশয়া মানব ধর্মে ঘোরতরভাবে বিশবাসণী । জনসাধা- 
রণের হিত সাধনই রাশিয়ার কর্ম্ম, নিঃস্বার্থতাই হল রাঁশয়ার ধম |” 

'দ্বতীয় দশকের বাংলা লেখাগ্ীল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এক গবেষকের 
মন্তব্য নম্নরূপ £ লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে একেবারে গোড়ার দিকে এই 
সকল পন্র পাত্রকায় রুশ মহাঁবগ্লব সম্পাঁকতি প্রকৃত তথ্য পাঁরবেশনের চেষ্টা 
করা হয়েছে । সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ বাটশ সরকারের অপপ্রচারের বিরুষ্ধে 
ও এই সকল পন্র পাত্রকায় সুস্পষ্ট প্রাতিবাদ ধৰানত হয়েছে । তারপরের লেখা 
সমূহে প্রাধান্য পায় 'লোনন” ও বলশোভকবাদ । তাছাড়া সোভিয়েত 
ইউনিয়নের সাম্রাজ্যবাদ 'বরোধা ভূমিকার প্রাতি আমাদের দেশের পন্ন পান্রকা 
বিশেষভাবে সমর্থন জানায় ।-**সঙ্গে সঙ্গে রুশ মহাশবপ্লবের -বান্তব শিক্ষা গ্রহণ 
করে আমাদের জাতীয় মস্ত আন্দোলনকে সেই পথে পাঁরচালিত করার উদ্দেশ্যে 
কৃষক ও শ্রামক শ্রেণীকে সংগঠিত করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ও 'বাভন্ন পন্ধ 
পাত্রকায় প্রচার করা হয় 1৮ জীবনীমলক লেখাগুলি সম্পর্কে আবনাশবাবুর 
মন্তব্য হল-এগরল প্রশাশুমূলক । তবে সাম্রাজ্যবাদী 'ব্রাটশ সরকারের 
অপপ্রচার শ্ুব্থ করে দয়ে লৌননের প্রকৃত স্বরূপ সাধারণ্যে উপস্থিত করার 
চেষ্টা আছে । তৃতীয়তঃ, আধকাংশ লেখা য্যান্ত ও তথ্য বীনর্ভর এবং ব্রাজ্- 
নৌতিক বিশ্লেষণ সমৃদ্ধ ।”৬ তাঁর বইয়ে আলোচ্য বইগ্যালর যে উদ্ধৃতি এবং 
এবং পাঁরচয় আছে, তা কন এই সব মন্তব্যের বিরুদ্ধেই চলে যায়। 

আমরা এখানে ফক্সের বইয়ের চারাঁট খণ্ডের সধাক্ষপ্তপার দেবন্না । শুধু 
দেখাই লোনন বিষয়ে কি কি প্রসঙ্গ এসেছে । বইটিতে আছে লোননের পিতা 
মাতার ও তার 'নজের বালাজীবনের কথা, নিবসিন ও "কারাগার জীবনের কথা 
ণব*বাবদ্যালয় জীবন, দেশপ্রীতি ও বিবাহের কথা, ক্লেমালনে জীবন বাপন, 
সুইটজারল্যাণ্ড, ব্রাসেলস, লণ্ডন» মিউনিখ, বাঁলিন, পোলাণ্ড, সামারা, সাই- 
বোরয়ায় তাঁর সামায়ক অবস্থানের কথা, তার প্রাণনাশ চেম্টার কথা । লোনন 
মাঞ্জবাদ 'িবষয়ে ক ভাবতেন, শ্লেখানভের কাছে যাতায়াত ও 'ছিন্নতা, 'বশ্লব 


৭৮ 


নাহালজম, বস্তুবাদ, পেশাদার বিশ্লবী, পপ্যীলজমের সীমাবদ্ধতা, লেবার 
'সান্দোলন, রাশিয়ার কীষ বিষয়ক প্রশ্ন, পীজবাদ ও শ্রামক রাষ্ট্রের ছন্য, রুশ 
জাপান বৃদ্ধ প্রভৃতির কথা ।(আমরা জান লণ্ডন বলশোঁভক কংগ্রেস, কোপেন 
হেগেনের দ্বিতীয় আন্তজাতিক, সোভয়েতের তৃতপয় কংগ্রেস, প্রভাতিতে 
লোঁননের যোগদানের কথা । ধর্ম ও সাহত্য সম্পর্কে লোৌননের মনোভাব কেমন 
ছিল এসব কথাও আমরা সুন্দরভাবে জানতে পাঁর । অন্যাঁদকে গ্রোঁক* বা 
স্ট্যালন তাঁর সম্পকে ধারণা পোষণ করতেন তাও আমাদের জানা হয় ॥ এই 
সঙ্গে লৌননের লেখা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের প্রেক্ষাপট এবং বিষয়বস্তু 
সম্পর্কেও আমাদের ধারণা গড়ে ওঠে । লোঁননের লেখা এ বইগুল যে নিক 
ত্বানচ্ঠটা নয়, এক একটা 'নার্দ্ট সংগ্রামের ক্ষেত্রে তত্বগত প্রন্তাত, প্রকোগেরই 
উপকরণ--সেই দৃম্টিভীঙ্গাট 'ফন্স কখনোই দিতে ভোলেন না। চীইমস- 
গলটারারি সাপ্লমেণ্টের আলোচক এক্ষেত্রে ঠিকই বলেছেন, ণমঃ ফক্স তাঁর 
পূর্বস্‌রীদের থেকে আরো ভালো করে বর্ণনা করেছেন লোনন কিভাবে নিজেকে 
প্রন্তুত করোৌছলেন সেই দিনের জন্য যেদিন রাঁশয়া তাঁর দুর্গাতনাশনশ 
সংগঠনের জন্য যোগ্য বিবেচনা করবে লেনিনের নেতৃত্বকেই ॥ সেক্ষেত্রে লৌনিনের 
গিবকজ্প হয় না? €(৩১শে আগন্ট, ১৯৩৩ ) 
লোঁননের ব্যাস্ত ও কর্মজীবন এবং রাশিয়ার জীবনের চাঁলফ্ুতা যেহেতু 
“একই জঙ্গমতার অন্তর্গত তাই লৌনন প্রসঙ্গের ফাঁকে ফাঁকে রাশ্য়ার নানা 
প্রসঙ্গকে লেখক তুলে ধরেছেন । ফক্স তোলেন রাঁশয়ার কৃষিপ্রশন, দ্বৈত সরকার, 
ধবদাতীকরণ, প্রথম বিপ্লব, শ্রমীশজ্পের বকাশ, বুদ্ধিজীবী জীবন, নয়া 
অর্থনীতি, যুদ্ধ পরবত্তী অর্থনোতিক পাঁরাস্থিততি, বৈগ্লাবক পাঁরবর্তন, ট্রে 
ইউীনয়ন, জাপানের সঙ্গে য্ধ»রেড ও হোয়াইট আর্মির মধ্যে যুদ্ধ মিলিটারী 
গিন্রোহ, নৌ বাহিনীতে বদ্রোহ, জামনিীর সঙ্গে আশোষ মীমাংসা, শ্রামকদের 
অবস্থা, আঁতি উৎপাদনের ওপর নিয়ন্ত্রণ, শ্রীমক কাউীন্সল, শ্রামকদের মধ্য 
মার্্জবাদের প্রসার ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ । এইভাবে ব্যান্তি, বিপ্লবী এবং বিশ্জব- 
ক্ষেত্রের সমন্বয় ঘটে এবং ফক্সের রচনাটর মধ্যে এসে যায় এক সামাগ্রকতা ॥ 
ফল্সের বইাটিতে লৌননের জীবনের রাজনৈতিকতার প্রাধান্য আছে স্বাভ্ড- 
পঁবক ভাবেই £! লোনিনের বহু লেখায় সংগ্রামের প্রয়োজনে রচিত বলেই বেশ 
কয়েকাঁট উল্লেখযোগ্য বইয়ের কথা এসেছে ফক্মের বইটিতে । ৩য় দশকের এক 
তরুণ মার্সবাদর এই মূলায়ন কেমন ছিল সে সম্পকে আমাদের কৌতুহল 
জাগতে পারে । 'রাঁশয়ায় পধাজবাদের বিকাশ" বহাঁট সম্পর্কে ফল্সের মস্ব্য 
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হজ-মাক্সের “পাঁজবাদ' বইটির প্রথম খণ্ড ইংরেজশ পীজবাদ সম্পর্কে যে 
ভূমিকা পালন করোছিল, এই বইটি রাঁশয়ার ক্ষেত্রে সেই ভূমিকায় পালন 
করেছে । কীষিতে পুীজবাদী সম্পর্ক এবং পুশীজবাদী [শজ্পের ব্যাপকতায় 
পুরোনো কাঁষ অর্থনীতি ভেঙে যাওয়ার প্রাক্লয়াকে তানি অত্যন্ত খু*টনাটি 
পূর্ণ বিস্তারের সঙ্গে আলোচনা করেছেন । পাঁরসংখ্যানের প্রভূত সম্পদ এবং 
বৈজ্ঞানিক যথার্থ নয়ে লোনন দেখান রাশিয়ার বিকাশের পথ নঃসংশয়ে 
পুঁজিবাদী । আধাসামন্ততান্তক কৃষিপ্রধান দেশে পৃঞখীজবাদ" বিকাশের 
প্রভাব এবং আভ্যন্তরীণ বাজার সন্টর অসুবিধা চিন্রণের দিক থেকে অর্থ- 
নীতি বিষয়ক রচনার মধ্যে এ বইটি এুপদীশ্রেণীর । ফক্সপের মতে, বইটি ষে রুশ 
[বশ্লবের বলশোভব তত্বের তাত্বক 'ভাত্ত তাই নয় পুরনো এবং অকেজো হয়ে 
যাওয়ার বদলে চীন, ভারত প্রভৃতি দেশের অর্থনৌতক ও সামাঁজক সংকটের 
পারপ্রোক্ষতেও গুরুত্বপুর্ণ । 

একজন বাঙালী লেখক বলেন, লৌনন এ বইতে প্রচুর তথ্য ও পাঁরসংখ্যান 
নিয়ে উপস্থিত করেন পুজিতান্ত্িক উৎপাদন ধারার সাধারণ বান্তব সতত্রগ্‌লি ! 
(তিনি এখানে নাট কাজ সম্পন্ন করেন - নারোদীনক ও বৈধ মাক্সবাদীদের 
ষু'ন্তর অসারতা উদ্ঘাটন, ২) অর্থনৌতিক তথ্যের 'ভীত্তিতে সমাজে অগ্রণী 
রাজনৈতিক শান্তরুপে শ্রমিক শ্রেণীর কথা ৩) সর্বহারার মিত্ররূপে কৃষকের 
ভূমিকাকে নিরভুলভাবে প্রাতান্ভত করা । লোনন কাঁষর পুঁীজবাদী বিকাশের 
নটি সম্ভাব্য পথের কথা বলেন! একটা হল পুরোনো জাঁমদারী ব্যবস্থার 
ধীর পাঁরবর্তন, দ্বিতীয় হলঃ দাসতন্ত্ের সমস্ত অবশেষের বৈপ্লবিক ধ্বংসসাধন । 
এই *দ্বতীয় পথেই পদ্ীজতন্ত্ভীত্তক উৎপাদন শান্তর সবচেয়ে দ্রুত সবচেয়ে 
কত 'বকাশ্ের সুযোগ হয়, শ্রীমকশ্রেণী ও তার মৌল কর্তব্য পালনের অনুকূল 
অবস্থা পায় । এ বইতে আছে যেমন পুশীজতন্বের পারণাঁতি সম্বন্ধে সাক 
দৃচ্টিভা্গ, তেমনি আসন্ন বিপ্লবে জয়লাভের মিত্র কারা, সম্ভাবনা ও শর্ত 
পক কি।? 

লোননের “সাম্রাজ্যবাদ পুীজবাদের সব্বেচ্চিপষয়ি” বইটি প্রসঙ্গে ফক্স বলেন 
_পীজবাদ সম্পকে” বিশেষ করে যুদ্ধের কারণ সম্পর্কে বিশ্লেষণ তাঁকে এ 
ব্যাপারে নিশ্চিত করোছল যে, সমাজতন্ত্র একই সময়ে সারা পাাঁথবী জুড়ে 
আসার চিন্তাটা ভ্রান্ত ।. 'বগ্লব ও সমাজতন্ত্র সফল হতে পারে রাশিয়ার 
গত যুদ্ধের চাপ সইতে না পারা কোনো দুর্বল সাম্রাজ্যবাদী দেশেই । 
এ সম্পর্কে সোভিয়েত পার্টর মন্তব্য হল-_লোনন দেখ।ন সাম্রাজ্যবাদের, 


৮০ 


আমলে নানা দেশে পঃ1জতন্দের অসমাঁবকাশ অন্তার্নীহত দ্বন্বগুলি বিশেষ তাঁর 
হয়ে ওঠে । ফলে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ আসে আর এ- যুদ্ধই শান্তহাঁনি ক'রে 
সাম্রাজ্যবাদের এবং সাম্রাজ্যবাদী ফ্রন্টের দূর্বলতম স্থানাটতে ভাঙন ধরাবে 
সামাজ্যবাদের | এ সমস্ত যুক্তি থেকে লোনন সিদ্ধান্ত করেন যে একস্থানে কিংবা 
কয়েকটি স্থানে সাম্রাজ্যবাদী ফন্টে ভাঙন ধরানো সর্বহারা শ্রেণীর পক্ষে খুবই 
সম্ভব | প*জতন্ত্ের অসম বিকাশের দরুণ একই সময়ে সব দেশে সমাজতন্দ্রের 
[বজয় সম্ভব নয় 1৮ 0.0. পচন লেখেন লোননের সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ক 
এই বইটি 7. &. 70390, 0. 907000,27- ঠা হা বাাা, 
চ. লা দা] 3 এর পর্দাজর সংহতি, কাটেল, 'সাঁন্ডকেট, পরস্পরয্ক্ত 
িরেক-রেট, ব্যাঙ্কার ম্যাগনেটদের নিয়ন্ত্রণ, প্রভীতি বিষয়ক আলোচনায় গভনর 
প্রভাব বস্তার করেছে । ্‌ 

“বন্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ বিচারবাদ ; এক প্রাতাক্য়াশশল দারশানক মত প্রসঙ্গে 
াবাচারমূলক মন্তব্য” বইটি সম্পকে ফক্স বলেন_ সন্দেহ নেই, এ বইটি বিস্তর 
াবতকমূলক আগ্ন সহযোগে ধংস করেছিল শুধু মোকয়ান বিশ্বাসকে নয়, 
সেই সময়ের আরো কয়েকাঁট তাত্বিক বৈচিত্রকে (যেমন ফ্রান্সের আর পৌঁয়া- 
কারের" ; আমৌরকার প্রযাগমাটস্টদের ; আধানক পদার্থাবদ্যার সংকট প্রসৃত 
গাণাতক পদার্থাবদদের বন্তব্যকে)। লোনিন বস্তু সংক্রান্ত নবতত্বাদিকে, মাব্স 
এঙ্গেলস প্রচারিত বস্তুবাণকে, দ্বন্বমলক বস্তৃবাদকে নতুন ভাবে বর্ণনা করলেন 
আর স্পরণ করিয়ে দিলেন বস্তু সর্বদাই গাতিময়, গাঁতময় বস্তুর একট ধর্ম হল 
52195911019, বস্তৃহ আদতে, মন, চেতনা» 5০05900) বিকাশের ফল । পার্টির 
মধ্যকার কিছু ব্দাদ্ধজীবী মাঝ্সবাদের সঙ্গে অন্য নতুন দর্শন জুড়তে গয়ে 
ধের প্রবেশাধকার করে দিয়েছেন দেখে লোনন রেগে যান । 

এ বইটি সম্পর্কে পুবেন্তি পাট ইতিহাসে লেখা হয়--১৯০৯-এ এ বইখট 
প্রকাশের কিছু আগে অন্ততঃ চারখানি বইতে দ্বন্থমূলক বস্তুবাদকে আক্রমণ 
করা হয়েছে । আক্রমণকাবীরা কিন্ত নিজেদের নাক্সবাদী বলে পাঁরিচয় দেন। 
মান্সবাদের ছদ্মবেশে অবিশ্বাস্য রকমের গোঁজামিলে ভরা ভ্রান্ত ধারণাপূর্ণ 
[বিপ্লব 'ীাবরোধী মতবাদের ভ্রান্তি কোন পথে তা লৌনন দেখাতে চেয়েছেন । 
এ ছাড়া আভেনারয়ুস ও মাখ্‌ এর মতের সমালোচনা করেন এবং মার্সবাদের 
নগাঁতগত ভীত্ত দন্বমূলক ও এতিহাঁসক বস্তুবাদের স্বপক্ষে যুন্তি দেন। 
শবজ্ঞান এবং বিশেষত প্রকৃতিবিজ্ঞানের কল্যাণে গুরুত্ব পূর্ণ এবং অপাঁরহার্য যা 
কছু জানা গয়োছল, তার বস্তুবাদী নির্পণ লোনিনের বইয়ে আছে। 
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(সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউীনস্ট পাঁটর ইতিহাস, পৃ ১১৭-১১৮) জনৈক 
বাঙালী পাণ্ডিত ও অনুরূপ কথা বলেন । তাহল--“বইটির অব্যবহিত উদ্দেশ্য 
হলো রুশ সমাজতাঁন্নক আন্দোলনে কিছ; তথাকাঁথত মাক্সবাদী যে ভ্রান্ত 
সৃষ্ট করোছিলেন তারই নিরসন ।”--“আর একট প্রয়োজন হলো, আধুনিক 
1বজ্ঞানের ঘুগান্তকার? নানা গবেষণার প্রকৃত তাৎপর্য বিচার করা ।”৯ 

ফক্স জানান “রান্ট্র ও 'ীবপ্লব বইটির নোট নেওয়া শুর হয় সুইজার 
ল্যান্ডে। প্রতাক্ষ আভজ্ঞতার সংগূহনত সম্পদের 'ভাক্ততে লোনন গণতন্ত্রের 
শুদ্ধতম আকার সম্পর্কে অধ্যয়নাকরেন,উদ্দেশ্য চড়ান্ত সর্বহারা রাষ্ট্রের প্রকীতি 
নির্ণয়, এই রাষ্ট্রই সাঁরয়ে দেবে পাঁজবাদী গণতন্ত্রকে । এই ছোট্র বইাট পার" 
শত চিন্তা, উন্মোচন ও তিন্ত বিতর এক শ্রেষ্ঠ গ্রন্হ ৷ বইটি হঠাৎ শেষ করে 
'দিয়ে মন্তব্য করা হয় যে লেখক ১৯০৫ ও ১৯১৭র রুশ িপ্লবের অভিজ্ঞতার 
[ভাঁক্ততে অধ্যায়ট ভাবধ্যতে সম্পূর্ণ করবেন । বিপ্লবী আঁভজ্ঞভার মধ্যে 'দন 
যাপন যত আনন্দদায়ক, যত প্রয়োজনণয়, বিপ্লব [নিয়ে লেখা তত নয়। 

এ সম্পর্কে অন্যদের মত নিম্নরপ- 

এই বইতে সর্বহারার একনায়কত্বে 1বপ্লবী দুপান্তরের তজকে তিন বিশদ 
করেন । পালামেন্টারী রাষ্ট্রকে ?তানি বাঁতল করেন এ হান্ততে যে গণতান্তরক 
মুখোশের আড়ালে তা শ্রেণী পাঁড়ন চালে থাকে । বিপ্লবাঁ আন্দোলনের 
প্রাথামক লক্ষ্য হল অন) সর্কহারার নেতৃত্বে বুজোয়া রাম্ট্রযপ্ত্রকে ভাঙার জন্য 
এক সশস্ত্র অভ্যুত্থান, পারুবর্তে আনতে হবে গণনা শতক রান্ট্র, ১৮৭০১ এর 
প্যারী কমযনের মত 1১০ 

“জনগণের বন্ধু কারা এবং সামাজক গণওণ্দের বিরুদ্ধে ভালা কেনন বরে 
লড়াই করে” বই সম্পরকে ফক্পের মত হল এ বইতে লোনন সঙ্কালিশত 
রুশ ইতিহাসের গাঁতিপথ সম্পর্কে পপেিস্টনের ভ্রান্ত ধারণাকে ধ্বংস কনেন 
এবং তাদের ততের প্রাতাক্রয়াশীল চারন্রকে খুলে দেন । াভান দেখান পুজি 
বাদ বিকাঁশত হচ্ছে, ফলে পীজবাদী দ্বন্দ বাদ্ধি পাচ্ছ যা অর্থ 260000- 
৪0০ 0%2100জ7 0£ 2590100150),আর পঁহাজবাদ সংজ্ট শ্রামক শ্রেণী হাভহাসের 
ধাক্কায় হয়েছে আন্দোলনের নেতা, তারা তো একটা সাফলো শন্তণ্ট থাকবে না, 
চাইবে কমন্যুনিস্ট 'নপ্লবের পথে নিজশ্রেণী জাগরপ ! কক্সের নতে রাশয়ার 
?ভতরে এটাই হল প্রথম মাঝ্সীয় রচনা, পাঠক সমাজের ওপর এর প্রভাব খুব 
গৃভীর । দাশশীনক এতিহাসিকঃ অর্থনৌতিক সব দিক 1দয়েই বইটি বুশ বাঞ্তব 
পাঁরাগ্ছত সম্পকে" রুশ সমাজ তন্ত্রীদের অনেক প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে, মিথ্য। 
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আদর্শ মুক্ত এক নতুন পাঁটগড়ার পথ পাঁরচ্কার করে দিয়েছে, পুরোনো ধাঁচের 
বস্লবী এতিহ্যকে সাহসের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছে,রাশয়ার ভাবধ্যৎ উত্তরাধি 
কারা কারখানা মজুর ও সবহারাদেরাদয়েছে আত্মসচেতনতা । তখন তাঁর বয়স 
মাত্র চাব্বশ। কিন্তু এই বইট িখেই তিনি রুশ সোসাল ডেমোক্রেটিক 
আন্দোলনের নেতৃন্বে চলে যেতে পারেন । বইাট পড়লে বোঝা যায় লোৌনন 
তখনই আসন্ন বিপ্লবী যুদ্ধের রণকৌশল সম্পর্কে পারিজ্কার ধারণার আঁধকারণ 
হয়ে পড়েছেন। 

১৮৯৪ সালে লেখা এই বইটি সম্পর্কে পার্ট ইতিহাসে যা বলা হয় তা 
নূলতঃ এক | এই বইতেই লেনিন পাঁরম্কার ভাবে নারদনিকদের আসল রূপ 
উদ্ঘাঁটিত করে দেন,তারা যে জনগণের কপট বন্ধু তা প্রমাণ করেন । এতেই তান 
সর্ব প্রথম জারতন্ত্র, জামদার ও বৃজেয়াদের কতত্ব বরবাদ করার প্রধান হাতি- 
যার হসেবে শ্রামক ককের বিপ্লবী এক্যের কথা বলেন, ব্যান্তগত সন্ত্রাসবাদের 
পদ্ধাতর সমালোচনা করেন । তাঁর মতে রুশ মার্সবাদীদের গ্রধান কর্তব্য ছিল 
খবাচ্ছন মাকসবাদন চক্গতলকে এ কটি একাবদ্ধ সমাজতান্ত্রক শ্রীমক পার্টতে 
সংগঠিত করা 1 তিল আরও দেখালেন যে, রুশ শ্রমিকশ্রেণীই কৃষক সমাজের 
সঙ্গে মৈন্রবদ্ধ হয়ে জারের স্বৈরশাসনকে উচ্ছেদ করবে এবং তার পর রুশ সর্ব 
হারারা মেহনত ও শোষিত জনগণের সঙ্গে মলে ও অন্যান্যদেশের সর্বহারাদের 
গে নিয়ে বিজয়ী সাম্যবাদী টনগ্লনের লক্ষ্যে সরাসাঁর রাজনোতক সংগ্রামের 
মোজা সড়কে অগ্রসর হবে ।১ 

এইরকম আর ও কছ; নই সম্পর্কে মন্তব্য থেকে বোঝা যায়, ফের 
লোনন অধ্যয়ন ছিল কতে। (নাঁবড়, এবং রাজনোতিক প্রজ্ঞা অল্পবয়সেই 'ছিল 
কতো সমর্থ । 

রাজনোতিক ব্যান্ততস্বের জীবন "চন্রণের ভাবা ক হবে সে সম্পকে ফক্স 
ছিলেন সচেঙন। তান বহু বত্বে সেই ভাবা টি রপ্ত করোছলেন। ফক্সের লেখায় 
আমরা যেমন পাই বিপ্লবী রোমা1ণটকতা, তেমনি এক সতেজ ভাঙ্গ । যেখানে 
প্রয়োজন সেখানে তার আক্রমণের ভাঙ্গমাঁট আমরা অন্য রচনায় পেয়ে যাই । 
তথ্যের অনুপঃঙ্খের দিকে ঝোঁকের পায় ও মিলবে কিছু রচনায় ॥ কিন্তু 
লোননের মতো এক মহান ব্যান্তত্বের জীবন চিত্রণে জবনবাক্ষা, জীবনের 
কাহনী এবং জীবনের বিপ্লবীয়ানার যে সমন্বয় প্রত্যাঁশিত তা এই বইাঁটতে 
বারে বারে মিলেছে । সে ভাষা মোটেই 'ববর্ণ নয়, তাতে আছে জীবনধরাঁসকের 
জশীবন ওৎস্মক্যের বারংবার পাঁরচয় । দু একটি উদাহরণ দেওয়া যাক :-_ 
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এই বইতে লেখক কোনো ভুমিকা করার প্রয়োজন বোধ করেন না। কোনো 
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এতিহাঁসক পাঁরপ্রোক্ষতের বস্তার প্রথমেই না এনে ফক্স সোজা লৌননের পিতা 
মাতার কথায় চলে যান, তা ও মাতার কোন কোন বৈশিষ্ট্য পুত্রের ওপর 
এসেছে তা বলার চেস্টা করেন। পিতার সঙ্গে পুত্রের অবয়ব গত সাদৃশ্য 
সন্ধানের বাক্যাট চমৎকার - 12010) 95 11155 1019 00৩] 706 981026 0107 
17001)020 ০1)0915-9017235 2190 0920 56 2525, 005 580) 10121 _ 002960 
10102106804, 002 58100 21700] 52৮ [70001) 2120 06161101760 0101). (09) 

ছোট বেলায় লোৌননের রচনা লেখার বে পদ্ধাতর কথা ফক্স বলেছেন তা 
উল্লেখ করার মতো--৬৬167 006 000096 0৫ 2] 5393৩ 23 8৮61) 00 006 
01999, 19৫ 021510]]ড 06৬7 00 1015 0121), 0060 0001 08021, 210. 00) 
02 1606 10970, 9105 1016 113 10151) 0001100 011015 5৭59, 200০0101706 
০0 09০ 0190. 010 11817610200 5105 এড 26 25 1) 00900 200100105, 
110629 00 106. 5011525, 1০121610065 00 11621810010, 2100. ৪0 00. ঢা(02]]5, 
01 0192) 0901১ 100 71012 1015 195 0191 06 002 295955 05106 ৪1] 1176 
00821191 50101) 196 1390. £2096750 930 50 ০81660115 ৮১01152৫ ০৫৮ 

€ 0. 10--11) 

রচনা লেখার এই পদ্ধাঁত থেকে নিশ্চয়ই আজও আমাদের শেখার থাকে । 

শুধু বর্ণনা নয়, সংলাপ ও কাহিনী বয়নকে বর্ণবন্ত করে । রুশ উপন্যা- 
সের পাঠক জানেন, তা সংলাপের জন্য প্রাসদ্ধ । ঠিক সেরকম না হলে ও 
আকর্ষণীয় সংলাপের ও বেশ 'িকছ পাঁরিচয় আমরা এ বইতে পাই । 
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দৃম্টিভাঙ্গর ভিল্নতাই লেখকের বর্ণনার ভাষাকে যেমন নিয়ন্ত্রণ করে,বর্ণনার 
আয়তন 'বিন্যাসের ধরণকে তেমনি করে চালনা | ফলে সাম্যবাদে দায়বদ্ধ লেখক 
যেভাবে লোনন জীবনী িখবেন, সচেতন সাম্যবাদ বরোধী অবস্থানে দাঁড়িয়ে 
সৌখন বাঁদ্ধজীবশর পক্ষে তার মর্ম অনুধাবন অসন্ভব । 

৮2] 0 জ00]নু 109৬০ 71102172020 0001 16 006 1080 0201৮- 
66৫. 076 1956 [00100150 08655 51010 10130617 559088123 0৫ 21065 800 0021 
০010060)01000105 1051160150702171 01 211 1210101500115850129+***** ' 

(9. 405 31, 1933 ১ 
এই আলোচকের 'নব্যাদ্ধতা এইখানে যে তান বুঝতে পারেন গন 
সংগ্রামে চিরকালই পক্ষ প্রতিপক্ষ থাকে । কাউটাস্ক, বুখারিন, ট্রটাস্ক প্রভাতি 
নেতার স্ঙ্গে লৌননের সম্পর্ক দেখাতে গেলেই দ্টিভাঙ্গর ভিন্নতার কারণে 
কেউ ছোট, কেউ বড় কেউ সঠিক কেউ বেঠিক প্রাতপন্ন হবেনই । শেষ একশ 
পাতায় ফক্স রুশ বিপ্লবের কথা বলেছেন । এসেছে সোভিয়েত সমাজ গঠনের 
কথা । এ পর্ব বাদ দিতে বলা মানে এক খাঁণ্ডিত লোননকে তুলে ধরা । নতুন 
ও পুরাতন সমাজ ব্যবস্থার টানাপোড়েনের কথা না বলা মানে দ্বান্দিকতাকে 
অস্বীকার করা । অন্যাদকে 'বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের চূড়ান্ত পযাঁয় ও নব সমাজ 
গঠন প্রীক্রয়ার কথা না বলা মানে লোননকে এক আঁবপ্লবীরূপে উপাচ্ছিত করা । 
আমাদের সৌভাগ্যই বলতে হবে, লৌনন ও লোনিনবাদের বিরোধিতার দর্ঘ- 
কালব্যাপ এীতিহ্যের মধ্যে ফক্সের লৌনন জীবনী কখনই, কোনোক্রমেই সংযুক্ত 
হতে পারে না। লেদননবাদের জয়পতাকা তুলে ধরার ব্রতেই নিয়োজত কমর 
স্বাক্ষরই ফুটেছে আলোচ্য বইটির প্রথম থেকে শেষ পষন্ত। 

রাজনোতিক কর্ম ও শিক্ুপকর্ম যে একই কর্মের দুটি দক একথা র্যালফ 

ফক্স মান্য করতেন। "তি নিজে সাহত্য বিষয়ে অত্যন্ত অভিজ্ঞ মনন 


[৬ 


ও মেধার আঁধকারণ ছিলেন ধার পাঁরচয় পাওয়া যায় তাঁর সাহিত্য 'বষয়ক 
রচনায় । লেনিনের কাছে 'বপ্লবী আন্দোলন এবং শিল্পচচা একই বিষয়ের 
অন্তর্গত ছিল বলেই সাহত্য শি্প সংস্কাত সম্পর্কে তাঁর অঙ্প হলেও সু- 
চিন্তিত প্রাণধানযোগ্য কিছু আলোচনা পাওয়া যায়। ফন্জর তাঁর লোৌনন 
বিষয়ক এই বই'টতে এ বিষয়ে আলোকপাত করতে ভোলেন ন। এখানে তার 
কছু পাঁরচয় নেওয়া যেতে পারে । 

ফক্স জানান, লৌনন শুধুমাত্র অর্থনীতি বিষয়ক অধ্যয়নে বা কান্ট, হেগেল 
এবং ফরাসী বস্তৃতান্তিকদের রচনায় নিজেকে নিয়োঁজত রাখেন নি। সাই- 
বোঁরয়ায় সন্ধ্যেবেলায় ক্লান্ত হয়ে পড়লে তান তাঁর 'প্রয় রূশ কাব পুশাকন, 
লেরমন্তভ, নেরাসভের লেখা পড়তেন । টূর্গোনভ ও টলম্টয়ের লেখা চোন'- 
শেভাঁস্কর “ক করতে হবে” বইটি তিনি বারবার পড়তেন । জোলা, হেরজেন 
টলষ্টয়, টুগ্গেঁনভ, চের্নিশেভাঁস্ক ছিলেন তাঁর প্রিয় লেখকদের কয়েকজন । 
তাঁদের ফটো আত্মীয় ও বিপ্লব বন্ধুদের ছবির সঙ্গেই রাখতেন আলবামে । 

(পৃঃ ৭১৯) 

১৮৯ ,-র উত্তপ্ত গ্রীষ্মের এক রাত্রে চেকভের “৬নং ওয়াড” গঞ্পাঁট পড়ে 
তাঁর প্রাতীক্রয়া জানান বোনকে । গল্পাঁট পড়ার পর এর প্রাতীক্রয়া এত তাঁর 
হয়ে'ছল যে তাঁকে'উঠে পড়ে বাইরে বোরয়ে পড়তে হয়োছল । লেনিনের মনে 
হয়োছল তিনি নিজেই যেন ৬নং ওয়াডের মধ্যে রয়েছেন । (পৃঃ ৩৩ ও ২০৮) 
তাঁর স্ত্রী জানিয়েছিলেন মৃত্যুর মাত্র দু দিন আনে তিনি তাঁকে জ্যাক লন্ডনের 
[0০৬6 0 [4412 গল্পাঁট পড়ে শ্ুানয়োছলেন। (পৃ ৩১২) 

লোনন ইংরেজী সাহিত্যে আগ্রহী ছিলেন না। তাঁর যাঁদ সময় থাকত 
তাহলে তান হয়ত লক্ষ্য করতেন সেখানে এক অক্ভুত ব্যাপার । মধ্যবিত্ত 
শ্রেণী হয়ে উঠোছল আত্মসচেতন । তারা যেন প্যাক প্যাক করে নব সভ্যতার 
কানে কানে তাদের আসন্ন ধৰংসের কথা বলত । সেটা ছিল ওয়েলস ও শএর 
ব্যাপক সামথো্যের দিন 1 ওই শ্রেণীর যাঁরা কবি, তাঁরা মরমীয়াবাদ ও প্রতীক- 
বাদের মধ্যে মুখ গজে থাকত । ওই একই স্থান থেকে লৌনন নিশ্চয়ই লক্ষ্য 
করেছেন আনেস্ট ডাউসনের নেশাগ্রস্ত হয়ে আত্মরক্ষার এবং উন্মাদ জন ডেঁভিড- 
সনের ইংরেজী ফালিস্টাইন এবং তাদের অদ্ভুত ব্যবহার সম্পর্কে নাক ঝেড়ে 
মন্তব্য করার ব্যাপারটা । (পৃ ৯৫) এইভাবে ফক্স তাঁর স্বদেশ সাহত্যের 
এককালীন দুর্গাতর কথাটাও পাঠককে জানিয়ে দেন। একবার ট্রেন যখন 
আস্ট্রয়ার মাঝখান দিয়ে সুইস সীমান্তের দিকে যাচ্ছে তখন লেনিন প্রথম বারের 
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মত বুঝতে পারলেন একাট ভাষা পড়তে ও বলতে পারার মধ্যেকার বিষণ 
ব্যবধানটুকু । তিনি ট্রেনের কণ্ডাকটারকে জামনি ভাষায় একট প্রশ্ন করলেন। 
কণ্ডাকটারের উত্তর কন্ধু তিনি বুঝতে পারলেন না। কণ্ডাকটার তাঁকে বাঁধর 
ভেবে তার উত্তর আর একবার খুব জোরের সঙ্গে বললেন, কিনব লৌনন তখনও 
বুঝতে পারলেন না দেখে রাগে গজগজ করতে করতে চলে গেলেন। 
(পু ৪৬) 

জেলে থাকার সময় তিনি জেলের ভিতর ও বাইরের সঙ্গে ষোগের একটা 
পদ্ধাত উদ্ভাবন করোছিলেন। 'বাভন্ন গ্রন্হাগার থেকে যে সব বই আসত 
সেগ;লোর এক একট বর্ণকে পেন্সিল বিন্দু দিয়ে চিহ্ৃত করে বন্তব্য প্রেরণ 
ছিল সবচেয়ে সহজ সবচেয়ে দ্রুত পদ্ধাত । মাঝে মাছে দুধ থেকে অদৃশ্য কালি 
তৈরী ক'রে তা দিয়ে লখতেন। র্াঁটর গর্তওলা অংশকে কালির দোয়াত 
করতেন। যাঁদ ওয়াডার এসে পড়ত তাহলে চট করে গিলে ফেলা যেত। তাঁর 
এরকম ছটি কালির দোয়াত ছিল । (পৃঃ ৫৮) 

লেনিন খুব দ্রুত পড়তেন । বইয়ের পাতা এত দ্রুত উলটে যেতেন ষে এক 
কমরেড তাঁকে ইয়োনাঁস নদীতে এক ম্টীমার যাত্রার সময় বলোছলেন আপাঁন 
?ি পড়ছেন, না ি শুধু পাতা উল্টে যাচ্ছেন? উত্তর হয়োছিল অবশ্যই পড়াছি 
আর পড়াছ খুব মন দিয়েই ।” € পৃ. ৭৯) 

লোনন সাহত্যের পাঁটগত চাঁরন্র সম্পর্কে বলশেোঁভিক দৈনিকের জন্য এক 
প্রবন্ধ লেখেন । তাতে যুক্তি 'দয়ে বলেন, সাহত্যে অবশ্যই ব্যান্তগত আগ্রহের, 
ব্যক্তির বিশেষ িছুর ওপর পক্ষপাতের, চন্তন ও কজ্পনা 'বগ্তারের, ফর্ম ও 
কনটেন্টের সব্বেচ্চ সযোগ দিতে হবে । এ নিয়ে কোনো মতদ্বৈধতা' থাকতে 
পারে না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে সাহত্য সংঘাতের উধের্ব, পার্টর উধের্ক, 
আবার পার্টর আর পাঁচটা কাজকমের সন্ষে বোকার মত এক করে দেওয়াও 
ঠিক হবে না। পধরীজবাদী সমাজ সাহত্যের ওপর ডবল সেনশরাঁশপ চাপিয়ে 
দেয়। যে সেনশরাঁশপ খোলাখাঁল এবং প্রতাক্ষ--যেমন 'সাঁডশন ও মানহানকর 
আইন, গ্রন্হাগার ও গিজরি ওপর নিষেধাজ্ঞা । আর একটা ধরণ হল--বেশ 
পক্ষপ্রা ও 'বপঙ্জনক ৷ তা হল জীবনের প্রাতাট পরের অভান্তরে বাঁণাজ্যক 
সম্পর্ক। লোননের মতে একমান্ত শ্রমজীবী শ্রেণীই এই ডবল সেনশরশিপকে 
পারে ভাঙতে । (পৃ-১৬৮৭) 

এই সব অংশ থেকে একজন মহান রাজনীতাঁবদের লেখাঁলখির জগতের 
ব্যান্তক পাঁরচয়ের উফ্ণতা এবং ব্যন্তত্বের সঙ্গে আমরা পারাঁচিত হয়ে উঠি । 
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ফক্সের লেখা থেকে লোনন মাননাট কেমন ছিলেন তাঁর খুবই চমৎকার 
পাঁরচয় পাওয়া যায় । 

যাঁরা তাঁকে বালক বয়সে জানতেন তাঁরা স্মরণ করতে পারেন তাঁর প্রাণবন্ত 
ভাবের কথা । গঞ্প এবং হাঁসির প্রসঙ্গের ভাঁড়ার ছিল অফুরন্ত । শুধু তাঁর 
সমবয়সী ছোট্ট বন্ধুদের নয়, বয়স্কদের ও তানি খেপাতেন । বন্ধুদের নিয়ে 
চোর ডাকাত খেলতেন, বীর সলভ রোমাণময় খেলা ও ছিল তাঁর প্রিয়। 
(পৃ.৮--১০) 

যৌবন বয়সে গবতকে 'তাঁন ছিলেন অত্যন্ত নপুণ । প্রাতপক্ষের মতকে 
চণ্ণবচণ* করার সময় তান প্রাতপক্ষকে নিয়ে আদৌ ভাবনা করতেন না। 
তাঁর বিতর্কের বাঁলষ্ঠতা এবং অকাট্যতা আঁবলম্বে তাঁকে এক অগ্রগণ্য ও উল্লেখ্য 
ব্যক্তিত্বে পারণত করে । (প্‌. ৩৫) 

সাইবেরিয়ার নিবাঁসন পর্বে তান কঠোর 'নয়মানুবত ছিলেন আবার 
নানাবিধ খেলাধূলায় অংশগ্রহণ করতেন । (প্‌, ৬৫) ক্ুপস্কায়া এসে তাঁর 
সঙ্গে মালত হলে তারা মধ চান্দ্রমার নেশায় কাটিয়ে দেন 'নি। সকাল বেলা 
দুজনে বসে সিডনী ওয়েব এর [1১005019] 10010100205 বইটির অনুবাদ 
করতেন, ডিনারের পর লোৌনন, রাশিয়ায় পঠীজবাদের বিকাশ বই?টর শেষ 
পযয়ের লেখাজোখা নিয়ে বসতেন । সন্ধ্যে বেলায় তাঁরা দুজনে হাঁটতে 
বেরোতেন, সঙ্গে থাকত একাঁট শিকারী কুকুর, পেছনে পেছনে আসত মশার 
ঝাঁক, যাদের লক্ষ্য সর্বদাই ছিল লোনিনের 'দকে; ক্লুপস্কায়া এবং তাঁর মায়ের 
দিকে নয়। ফলে বাধ্য হয়ে তাঁকে দন্ভানা পরতে হত, এ সময় লোৌনন কথা 
বলতে খুবই পছন্দ করতেন । জেগ্কা নামের কুকুরটা কোনো খরগোশ তার 
নাগাল ছা়য়ে পালিয়ে গেলে উত্তেজিত ভাবে চনৎকার করে উঠত । কখন ও 
লোনিন হাঁটিতে হাঁটিতে চলে যেতেন তার সঙ্গে নিবাসিত এক চাষী বা দুই মজনুর 
বন্ধুর সঙ্গে চওড়া ইয়েনৌস নদী পযন্ত, সারা রাত্তর সেখানে বসে বসে মাছ 
ধরতেন । (পূ. ৬৯--৭০) পক করতে হবে” বইটি লেখার সময় লৌনন থাকতেন 
এক জামান বাড়তে । কাজ করার সময় ঘরের মধ্যে এঁদক ওাঁদক পায়চার' 
করতেন, পার্টির জন্য যে নতুন পাঁরকম্পনা, তা 'নয়ে তাঁর মনের মধ্যে লেগে 
'থাকত দ্বন্ব সংকুলতা । পায়চারী করার সময় তিনি যে সব কথাগ্দাল লিখতে 
চান তা 'ফসাঁফস করে আওড়াতেন । (পু. ৯০) 

১৯০৩ সালে লন্ডন কংগ্রেসের প্রষ্তাঁবত সংঁবধানের খসড়া রচনা কালে 
পার্টি সদস্যদের সঙ্গে মতাদর্শগত 'বিতকের সময় তাঁর স্নায়ুর ওপর চাপ' 
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পড়োছিল ষথেম্ট । এই আধিবেশন কালে তান ঠিকমত ঘুমোতে বা খেতে 
পারতেন না। তবু সবাই স্বীকার করোছল যে আগত প্রাতানাঁধদের মধ্যে 
লোননের মাথাই ছিল সবচেয়ে ঠাণ্ডা, তিনিই সবাকছুকে সম্ভব করে তুলে 
ছিলেন, তিনিই বিরোধকে প্রশামিত করেছিলেন । (প্‌. ১০৩ -১০৪ ) 
[িগ্লবের পর শন্ত হাতে শাসন পাঁরচালনার সময় লোননের কর্দক্ষতার 
হাস বা শোৌথল্য ঘটে ন আদৌ । খুব কম লোকেরই এমন কাজ করার ক্ষমতা 
গছল। তান কাজ করতেন বাঁদ্ধ খাঁটয়ে আর তা গুছয়ে গাছিয়ে। বেলা 
নটা নাগাদ তান সাধারণতঃ উঠে পড়তেন, কাগজপন্র পড়তেন অথবা আগের 
দিন রাত এগারোটা অবাঁধ যে সব আকর্ষণীয় নতুন বই পড়েছেন তার পাতা 
ওলটাতেন, তারপর শুরু করতেন তার আসল কাজ । তারপর চলত আঁতাঁথ 
সম্ভাষণ, সাক্ষাৎকার, বলবের সময়কার বিরাট একটা দেশের হাজার একটা 
প্রশ্ন পরামর্শ দেওয়া, সরকারী মিটিং পার্টির কেন্দ্রীয় কামাটির মিটিং, তার 
রাজনৈতিক দপ্তরের মিটিং, প্রবন্ধ ও বন্তৃতা প্রস্তুত করা । একবার তান তাঁর 
পড়ার ঘরে চুকে গেলে রুচিৎ তানি বেশী রাত্রের আগে সেখান থেকে 
বেরুতেন, কখনও বেরিয়ে আসতেন একেবারে সকালবেলা । (পৃ. ৩১১) 
ফক্স সুন্দর (লিখেছেন যে, লৌনন মানূষটা ছিলেন প্রাণাবেগে ভরপুর, 
শিশুদের ভালোবাসতেন, রাঁসকতা ছিল তঈক্ষ, আচরণ ছিল সাদাঁসধে । এই 
লোকটি হতে পারতেন আবেগপ্রবণ, যাঁদও অদম্য সংকল্প ও সাহসে তাঁর মন 
হত খনয়ান্ত্রত, যে মানুষটির কোনো ভান ?ছল না, যাঁদও প্রাতিভার স্মারক 
ছিল পুরোমাত্রায়, যান ভালোবাসতে পারতেন, পেতেও পারতেন ভালোবাসা । 
আমাদের কালের মানবসমাজে তান হয়ে আছেন একজন পথপ্রদর্শক । প.৩১১) 
এমন ছাব একমান্র ক্লুপসকার়ার লেখাতেই মেলে । বহু যুগের ওপার 
হতে আমরা যেন একটি মহৎ মানুষকে তাঁর যাবভীয় বোশিষ্ট্য ননয়ে আমাদের 
সামনে চলাফেরা করতে দোখ । এ সম্ভব হয়েছে ফক্সের অসামান্য সামর্থোর 
কারণে। | 
লোৌনন চন্রণের এই যে টকরোগুলোর কিছু ইংরোজশঁকছু অনুবাদ আমরা 
দলাম তাতে র্যালফ ফক্সের সজনশটঈল সাহত্য রচনার সামর্থের পাঁরচয় পাওয়া 
যায়। তেমান তিনি জানতেন রাজনোতিক নেতা ও রাজনোতিক কর্মকাণ্ডের 
পারচয়কে কিভাবে জীবন্ত করে তুলতে হয়। এ এক বিরল দক্ষতা--্তরুণ 
বয়সণ লেখকের ক্ষেত্রে আরো 'বরল, স্বীকার "করতেই হবে ॥। লোননের তত্ব, 
লোঁননের প্রাতিভা,লোননের ব্যান্তত্ব নিয়ে অনেক তথা ও গভীর ব্যাখ্যা সম্বলিত, 
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বিস্তর বই হয়ত লেখা হয়েছে । কিন্তু ৩য় দশকে লোৌনন চচরি নমুনা জানতে 
গেলে যেমনঃ তেমাঁন প্রাণবন্ত, বিপ্লবী এক লোননকে জানতে গেলেও ফক্সের 
এই বইটি পড়তে হবে বারংঘার । 
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€. পিপল অব দি £্পস 


১৯২৫ সালে কনস্টেবল" নামক প্রকাশন সংস্থা প্রকাশ করেন পপপল অফ 
দান্টেপ্স১। বলা যেতে পারে এটই তার প্রথম উল্লেখযোগ্য বই । পাণ্ট 
শপান্রকার মন্তব্য সঙ্গত এবং প্রাসাঙ্গক বলে উল্লেখ করা যাক- “যারা সুপাঠ্য 
বই পছন্দ করেন আ'ম তাঁদেরকে চট করে পপপল অফ দা স্পেস” সপাঁরশ 
করাছি। মিঃ ফক্মের আছে বর্ণন দক্ষতা এবং কবিপ্রাণতা । তুকর্থানের 'বন্য 
গোম্ঠী মানুষদের সঙ্গে জীবনযাপনের বর্ণনা পড়তে লাগে অত্যন্ত আকর্ষ- 
পীয়।” টাইমস লিটারার সাপ্লমেণ্টের ১৯২৬,২৯শে অক্টোবর সংখ্যাতেও 
বইটি নানা কারণে প্রশংাসত হয়েছিল । তাঁর চৃ্ণ জীবন থেকে আমরা 
জেনোছ অক্সফোর্ডের ম্যাগডালেন কলেজে পড়ার সময়ই তান আগ্রহ হয়ে 
ওঠেন নানা সামাজিক প্রসঙ্গে । রুশ বিপ্লব এবং এর প্রভাব বিষয়ে বিশেষ 
ওৎসুক্যের প্রভাবেই “কোয়েকার' নামে এক ন্ত্রাণ প্রাতিষ্ঠানের স্বেচ্ছাসেবক হয়ে 
ঘান ফক্স । তরুণ সোভিয়েত ইউীনয়নে গৃহযুদ্ধ এবং বিদেশন সাগ্রাজ্যবাদীদের 
লাগিয়ে দেওয়া ষুদ্ধের ফলে একাংশে দেখা দেয় দক্ষ । হাতহাসের পতা 
ওল্টালে দৌখ ১৯১৮ সালের গোড়া থেকেই চলেছে সোভিয়েত শান্তর উচ্ছেদের 
চক্রান্ত | 'ব্রটেন, ফ্রান্স, জাপান, আমেরিকা রূশভাঁমির নানাগ্ছানে সৈন্য নামায় । 
দেশটাকে তার খাদ্য, কাঁচামাল ও জ্বালানির প্রধান উৎসগীল থেকে দেওয়া 
হয় 'ছল্ন করে। নানাস্ছানে রুটি ও মাংসের ঘাটাতি দেখা দেয় । অনেক জায়- 
গায়:শ্রাীমকরা থাকাঁছিল উপবাসী । কাঁচামাল ও জবালানির অভাবে কারখানা- 
গুলি প্রায়ই বন্ধ থাকত । সিডনন ওয়েব এবং 'বয়াদ্রস ওয়েব জানান, ১৯২১ 
সালের বসন্তে দুভরক্ষের যাবতীয় আতঙ্ক জড়ো হয়োছল ৷ প্রদেশগুলিতে 
এসেছিল ব্যাপক অনাহার ! তবে দক্ষ রাশয়ায় কোনো 'বরল ঘটনা নয় । 
এ অঞ্চলে সে অণ্লে কয়েকবছর পর পরই তা দেখা ষেত। ১৯২১ সালের 
দুঁভক্ষে কমবেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়োছিল ৪৩ মিলিয়ন মানুষ । ২৭টি প্রদেশে 
" ১৩ মিলিয়ন চাষা হয়েছিল চরম বপযন্ভ । এইসব প্রদেশে মানুষ ও গবাঁদ 
পশুর মৃত্যুর হার ছিল অনেক বেশী । এই দুর্গত অবস্থায় ভ্রাণ কার্ধে নামে 
পুবোন্ত “কোয়েকার' নামের সংস্ছাট । ফক্স এদের স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে রাশিয়ায় 
ষান। এই আঁভজ্ঞতা ফক্সের জীবনে অত্যন্ত গুরুস্বপূর্ণ । প্রথমতঃ বহু 


নই 


আকর্ষণীয় রাঁশয়াকে প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ, দ্বিতীয়তঃ এই আঁভজ্ঞতা শীঘ্রই 
তাঁর ভাববাদী ধ্যানধারণাগ্ীল দূর করতে ভূমিকা নেয় । তৃতীয়তঃ রাশিয়ায় 
গড়ে উঠতে থাকা সমাজব্যবস্থা তাঁকে পাঁথবীর নানাগ্ছানের বাসিন্দাদের 
অবস্থার উন্নাত সম্পর্কে করে তোলে বিশ্বাসী । রাশিয়ার .আঁস্ছর কর্মকাণ্ড 
তাঁকে পরোক্ষে কবিতা নয়, উপন্যাসেই করে তোলে বেশীমান্রায় আগ্রহী | 
সৃতরাং ২য় দশকের এক দূরদেশী সাম্যবাদী তরুমের চোখে রাশিয়ারঃ 
বিশেষতঃ স্টেপ অণ্ুলর জীবনযাত্রা জানার ক্ষেত্রে এ বইটি প্রয়োজনীয় । 
বইটর ভামকায় ফক্স যা বলেছিলেন তা লেখকের দ্াম্টভাঙ্গ বোঝার পক্ষে 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । ফক্স লেখেন--“এই বইটি, যাঁরা সচেতন ভাবেই ভুল 
বুঝতে চান, তাদের মনে হতে পারে এখানে প্রোপাগাণ্ডা যোগান দেওয়া 
হচ্ছে। কিন্ত্র কোনো অর্থেই বইটি রাজনোতিক রচনা নয় । ভালো মানুষ, 
খারাপ মানুষ, সব দলেই ছিল তারা । লেখকের সামনা সামান তারা 
যেমনভাবে এসেছে, যেমনভাবে নিজস্বরে তারা কথা বলেছে, লেখক 
তেমাঁনই তুলে ধরেছেন অনুপনঙজ্খ সমেত । এতে অবলম্বন করা করা হয়েছে 
সোভিয়েত 'রিপাবাঁলকান ইউনিয়ন্রে অগ্রগাঁতর একটা পযয়িকে, যে পধায়টি 
শেষ পর্যন্ত ভালোয় ভালোয় কেটে গেছে । তাহল দ্দার্ভক্ষ থেকে 
মুত্ত, ব্যান্তগত প্রচেষ্টার প্রথম বড়োমাপের প্রসারণ যা নয়া অর্থনৈতিক নীতি 
নামে পারত । যে কাল নিয়ে বইটা সেই ৯৯২২ এবং ১৯২৩ এর শুরুতে 
দ্বিতীয় এক গৃহযুদ্ধ মাথা চাড়া শদাচ্ছল, তা ছিল রন্তহনন, 'িন্ত্ব কোলচাক ও 
দোনীকনদের সঙ্গে লড়াইয়ের থেকে আরও প্রাণঘাতী ও মারয়া। এটি 'ছল 
পুরোনো ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে লড়াই, দাসকরণ মনন্তত্বের বিরুদ্ধে লড়াই, 
যাবতীয় অতীতও অশুভ এীতিহ্যের বিরুদ্ধে লড়াইঃ যে লড়াই চলার কথা 
মানুষের মনের মধ্যে, বিপ্লবী চাষীর মনের মধ্যে, ছোটখাট ব্যবসায়শদের মধ্যে । 
আজ আমরা বলতে পার যুদ্ধক্ষেত্রে নব ব্যবস্থা সব দিক থেকে জয়লাভ করছে, 
শুরা পুরোপদীর আত্মসমর্পণে উদ্যত । তবুও এটা মনে রাখা জরুরী যে 
বইটা যখন লেখা হ'চ্ছল তখন এমন অবস্থা ছিল না, আর বার্ণত ঘটনাগুলো 
ঘটার কালে ছিল আরও কম |” এই এতিহাঁসক কালের গুরুত্ব, সে সম্পর্কে 
অপপ্রচার ?বষয়ে সতকর্করণ আর 'নার্বশেষ মানুষ সম্পর্কে অব্যাহত ৎসূক্য 
-এই তিনটি সঙ্গত দাবীর পাঁরচয় বইটির পাতায় পাতায় ছাঁড়য়ে আছে । 
সুতরাং ২য় দশকের এক দৃরদেশী সাম্যবাদী তরুণের চোখে রাশিয়ার, 
িবশেষতঃ স্টেপ অন্জলের জীবনযাত্রার “এক অসাধারণ, সপ্রাণ বর্ণনা এখানে 
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পাওয়া যায়। রাঁশয়া সম্পর্কে বহুবিধ অপপ্রচারের নিরসনে যেমন বইটি 
সহায়ক "তেমনি অনুপদ্খ বর্ণনায় এবং অসামান্য বিশ্লেষণে মানূষের'মনে 
প্রত্যক্ষতা সৃম্টিতে সহায়ক । এ বই ভ্রমণ আঁভজ্ঞতার বিবরণ হলেও 
মাঝে মধ্যে যেন উপন্যাসের আস্বাদন সৃম্টিতে সক্ষম হয়েছে । 'কন্তু বহাটর 
সংক্ষিপ্ত পারচয় পাওয়ার আগে আমরা এর সুচপন্রটর সঙ্গে একটু পাঁরিচিত 


হয়ে নই । 
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এছাড়া আছে সাদার কালোয় ১১টি ছাব। যেগুলি সে সময়ের রাশিয়ার 
উপকণ্ঠের চেহারাটা আমাদের কাছে তুলে ধরে। বইটির প্রথম অংশে অশ্ব 
সন্ধানে 'িচরণরত ম্টেপের প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে আঁজণত আভজ্ঞতার কথা 
ছিতীয় অংশে কাজাকদের জীবন যাপন ও সামাঁজক স্বভাবের বৌশিষ্ট্য নিয় 
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এবং নানা সামাজ্যবাদী ও লোননের দৃম্ট ভাঁঙ্গর, প্রান ও নবীন সভ্যতার 
তুলনামূলকত। ০য় অংশে আছে,২য় দশকের মাঝামাঝি মস্কোর জখবন যাপনের 
কথা, আছে যান্রারম্ভের কথা । কোয়েকার মিশনের নেতা একদা বললেনকৃষকদের 
জন্য কয়েকশ ঘোড়া কেনার জন্য টাকা 'দিয়ে মাস খানেক আগে কয়েকজনকে 
পাঠানো হয়েছিল । একটা দোমড়ানো মোচড়ানো অস্পম্ট টোলিগ্রাম ছাড়া আর 
শছু আসে ন। ফক্স ক আরও কিছু টাকা নয়ে সেই দলের সন্ধানে যেতে 
রাজী আছে। ফক্স তখনই যেতৈ আগ্রহী । ঠিক হল তাঁর গন্তব্য হবে তুকস্থানের 
আরাল স্কোয়ে মোরে । যেতে হবে “বজ" নামে এক অখ্যাত অগ্চলে । একদিন 
সকাল চারটেয় ফক্স রওনা হলেন ট্রেনে সঙ্গে আলেক,এক পোলিশ দোভাষী এবং 
[তন হাজার পাউন্ড । ট্রেনে স্টোভ জেলে প্রাতরাশ, চলন্ত লাল নীল ইস্পাতের 
ওয়াগন, চিমনিওয়ালা ছাদ, প্রধান চালকের সঙ্গে কথা বাতা, আলেকের পর্ব 
জীবন, পাঁটতে আসা প্রীতি একের পর এক এসে যায় । পুগাচেভ দসহদের 
এলাকা পার হয়ে তাঁরা এলেন নব কিরাঘজ প্রজাতন্ত্রের রাজধানী ওরেনব্র্গ- 
এ | &সেখানে মুস্লমান সমাজের টুকরো ছাবর পাশে আসে কুবলাই খানের ও 
চোঙ্গজখানের কথা । চলন্ত ট্রেন থেকে দেখা উটের দল, গোল গোল যাযাবরণ 
তাঁবু, এক একট পারবারের চলে যাওয়া এই সব মন্হরতার সৌন্দর্য ফক্সের 
লেখনণীতে ফোটে অনূপম। তারপর অন্ধকার আবৃত করে ফেলে চরাচর, শূন্য 
[বিশ্বের মধ্য দিয়ে ধাতব পথ বেয়ে এাঁগয়ে চলে ধূমাঁনঃশ্বাসী এক অজগর । 
একসময় গাড়ীতে ওঠে গোয়েন্দা বাহনী । সার্চ সম্পর্কে স্বেচ্ছা অনুরোধে 
চেকার কমরা খুশন হয়ে চলে যায়। ফক্স আলেককে তিরস্কার করে তার 
প্িলসের সঙ্গে উত্তেজনা সান্টর জনা, অনুভব করে শিক্ষিত ভদ্রলোক হিসেবে 
তার দেমাক। ২য় শ্দন ও ট্রেন যাত্রা চলে স্টেপের মহার্ঘ গুল্ম, অস্থিসার উট 
এবং কার্তত মেধমাংস ও পার্বত্য পথের মধ্য দিয়ে ।. ৩য় দিনে আসে উটাপ্রয় 
কণ্টকলতা, কঠিন প্রাণ সাক্সাউল বৃক্ষের মূল, শহুক্ক প্রায় সমদদ্র তীর,দরারোহ 
পরত প্রাচীর, আর লাল বালুময় কারাকোরাম সান্নীহত মরু অণুল । আরাল 
স্কোয়ে সান্নকটে জেনে বূজের খোঁজ নেওয়া শুরু হল। এক বেঁটে বাণিক 
বলল, এমন নামের জায়গা তার জানা নেই । কথা প্রসঙ্গে খিভার কথা উঠল। 
শোনা*গেল, ওখানে প্রহর ঘোড়া মিলবে । ওর সঙ্গে গেলে কেনার জায়গার 
হদিস দেবে বলল । ফক্স ও আলেক কল্পনা পথে দ্রুত চলে যার সেখানে । 
একসময় আযরাল সমুদ্র দেখা গেল দক্ষিণে, রস্তান্তবাদামী ভূমি মাঝে মাঝে উন্মত্ত 
সমর দর্শনে বাধাসৃন্টি করে, কিন্তু চোখে পড়ে জাহাজের মাস্তুল, দ্বিমাস্তুলি 
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পোত, মধ্যযূগীয় দ্বিমাস্তুলি দ্রুতগামন জাহাজ । ট্রেন ছেড়ে স্টেশন মাঙ্টারের 
কাছে গিয়ে জানা গেল তার্ক সোয়ুতে ইংরেজ+ জানা ঘোড়া কিনিয়ে আছে । 
উটচালিতংগাঁড়তে করে বাঁলর রান্তা দিয়ে শুরু হয় ক্লান্তকর যাত্রা। পথে 
পড়ে লাল সৈন্যদের কবর, কাগের গুদাম ঘর, অদ্ভুত লক্ষ্য 'মনার । তাঁরা 
আসেন এক বন্দরে, যেখান থেকে মোটর বোটে করে পৌছে যাওয়া যায় প্রাচশন 
ব্যাকাঁট্যয়ায়। তাক্সোয়ূতে এক কাঠের ঘরে দাঁড় না কামানো, কলার বিহীন 
শার্ট পাঁরাহত, ক্লানেলের ট্রাউজার পরা এক িষগ্রতালীন, রোমাটিক ভদ্ু- 
লোককে পাওয়া গেল, যান ইংরেজ, যান ইংরেজী পাঁন্রকা সারয়ে বসার 
জায়গা করে দেন, চা দেন, তামাক দেন । উন ও তার দোভাষী মাস খানেক 
এসেছেন ওখানে, কিন্তু কিনতে পেরেছেন মাত্র ২৮ 1ট ঘোড়া । ইনি এক সমাজ 
তন্তশ সাংবাদিক টলম্টয়ান, উপনিবেশে অদ্ভূত লোকদের মধ্যে এবং যুদ্ধকালে 
কারাগারে কাটিয়েছেন । এই নাভাঁস লোকটি অনরবত ডান চোখ মটকায় । 
রাতে খাওয়ার পর শন্ত কাণ্ঠঃ কম্বল, মশার গুঞ্জন আর তারা ভরা আকাশের 
মাঝে ঘুম এনে দেয় বর্ণনাতীত শান্ত । সকালের আলো ফুটতেই জলে' 
ঝাঁপয়ে সাঁতার, তারপর প্রাতরাশ, তারপর আসে 'কিরাঁঘজ ব্রোকার উরসালা-- 
বাজারে ঘোড়ার খবর নিয়ে। এখানে বাজারের চমৎকার বর্ণনা আছে । যে ঘোড়া 
দেখানো হল তার দাম হাঁকল অনেক বেশী । এরা ছগুণ কম বলল ফিরে যাবার 
সময় একজন কেনার জন্য জামার আশ্তিনে টান দেয় । সামরিক বাহিনীর এক 
আফসের সামনে ফক্স দেখলেন একজন মেয়ে মানুষ চিৎকার করছে, বেচারণ এক 
করাঘজ বাশলকার বান্তাঁবক বা কাল্পাঁনক দোষ নিয়ে চীৎকার করছে । সামারক 
বাহিনীতে তার দেশের লোক আছে, সে অন্যগ্রহ পেতে চায়। বল আশ্চলিক 
কমঞ্খ হিসেবে সবেত্তিম বলেই ওই অঞ্চলের লোকদের মধ্যে তার খুব প্রভাব । 
তবে ঘোড়ায় চড়ে গিতনদিন কাটানো, খাওয়া নেই, ঘুম নেই ; রাগ হতে থাকে । 
বলের সঙ্গে আলেকের বিবাদ ও রাগ বাড়ায় । কোনো ব্যাপারে মত চাইলে 
ধবল মাঝে মাছে বলত, আমাকে কেন,ওই লেখাপড়া জান্রা অঢালেককেই জিজ্ঞেস 
করো । এরপর ফক্স কয়েকাঁট চরিত্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়েদেন । তারা 
হল রাত ৩1৪টের উঠে টাইপ করতে থাকা এক নাবিকঃ বিষন্ন ও ক্ষণ হাতে 
রাইফেলধারী এক ধদ্ধ এবং জনৈক কর্মকতা, যানি আরাল সাগর অণ্চলের সব 
চেয়ে প্রভাবশালী ব্যন্তি। 'তাঁন দাঁক্ষিণ ্দকে দ্বিতীয় আঁভধানে সাহায্য করবেন 
বললেন । | 
পরের দিন আলেক ও ফক্স স্টেশনে গেলেন । ' স্টেশন ওয়াগন দরকার» 
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কিন্তু ঘুষ চাই । দ্ভক্ষে সাহাষ্য এবং সরকারী অনৃমাতিয় কথা বঙগেও কোনো 
কাজ হল না। তথন আলেক কায়দা করল। ফল্সকে দোঁখয়ে' বলল, উন 
অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ কর্মচারশী, ওয়াগন না পেলে তরে কমচারশীটকে বেজায় 
ভুগতে হবে । তবু ও.তরুণাঁট কাগজ দেখতে চায় । ওকে বলা হয়, মস্কোর 
সবেচ্চি মানুষাঁটর দেওয়া পাঁরচয় পত্র আছে, তাঁকে যদি অশ্রদ্ধা কর তাহলে 
দুঃথিত। ছেলেটা খুশশ হয়ে ওয়াগন দেবার প্রাতশ্রযাতি দিল । বিল রিভলবার 
পাঁরত্কার করতে করতে বুঝাল, আলেক চলে যাবে, সে আবার সর্ধময় রাজন 
করতে পারবে । আলেক কমুযনিস্ট, শ্রীমক সরকারের সমর্থক, বিল এর 
1ধপরীত । ওয়/গন ত হল, এবার দরকার একজন দোভাষী । ইংরোজ জানা 
এক রেষ্তোরা মালক যাবে ঠিক হল । এ ইংরোজ শিখেছে, আলেকজান্দুয়ায়, 
ইটালীয়ান জানে । স্নান, কথাবার্তা ঘোড়ার জন্য ও ঘুমূনোর জন্য খড় কেনা 
হল, গরমের অস্বস্তি সত্বেও । এক রাববার সকালে শোনা গেল সব প্রস্তুত । 
কম্বল জামা কাপড় রাখার ছোট খাট সরঞ্জাম, চারটুকরো রুটি, কয়েকাটিন 
সসেজ এবং শত কোটি কাগজে রুবল নিয়ে যাত্রা শুরুর প্রাকালে মেষপশমের 
গোল কালো টপ পরা ইয়াগনভের সঙ্গে আলাপ হয়, কবজ দেখে মনে হল 
গায়ে খুব জোর । ফক্স যেতে লাগলেন কাজাকদের তাঁবুর দিকে । সেখানে 
এক জোয়ান ছেলের কাছে ঘোড়া কেনা হল। তার বাঁড়তে নেমম্তনে গেলে 
শ্বান্ত সদয় গাহণন নিয়ে এলেন এক পান্ন কৃমিস ( এক প্রকায় পানীয় )। এক 
সময় শহর ছাড়িয়ে রেলপথ, তারপর মরুড়ুমি, মাঝে মধ্যে সবুজে সোনালী 
গিরাঁগাঁট, পৃথিবীর শুদ্ক কঙ্কাল। বিকেলের দিকে এল কয়েকটি তাঁবু। 
স্গবচেয়ে বড় তাঁবুর সামনে এক সাদা দাঁড়ওয়ালা লোক অভ্যর্থনা জানাল, 
মেয়েরা বিছিয়ে দিল কার্পেট । একজন ইংরেজের আগমনে কৌতৃহলণ পড়শীরা 
বিবাহত কিনা, কটা বৌ, ইংরেজদের দেশে তাঁবু আছে কিনা এরকম অনেক 
প্রন করল ফক্সকে । কিন্তু ভাষা সড়গড় না হওয়ায় কথা চালানো অসুবিধা 
হতে লাল । আপ্যায়নের জন্য এল কুমিসঃ ঘটের আগুনে সান্ধ্য আহারের 
জন্য মাংসের ফাল জলে সদ্ধ করা হতে লাগল । আর ছোট ছোট ময়দার 
ব্যাটি। কিন্তু সে মাংস অখাদা, রুটি বালি ভীর্ত | হাড় ফাটিয়ে মঙ্জা খাওয়ার 
ধয়নও ফক্সের খারাপ লাগে । ভেতরে ভিড় দেখে ফক্স তাঁবুর বাইরে শোওয়া 
দঠক করলেন। চমৎকার তারা ভরা আকাশের নীটগে কদ্যলের তলায় ঘুম হল 
ভালই । সকালের রুটির ট্‌করো, লাল চা আর কুঁমস খেয়ে দক্ষিণ দিকে বানা 
শুর; হল। দুপয়ে সামান্য বিশ্রাম, আবার চলা জযাষ্ত পর্যন্ত । এই দুঃসহ 
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যাত্রায় ফক্পের জহর এসে খে । এবার ই্রেন যাত্রা, পাশে চেকার লোক, তার মধ্যে 
একজনের বয়স মাত্র চৌদ্দ, হয়ত সে কোনো ননিরাশ্রয় আমণর বা খান বা খিবার 
ছেলে “ ফক্স কঞ্পনা করে । 'তিনচার ঘণ্টা পর একটা ম্টেশনে নেমে সাদা রঙের 
মাটির দেওয়াল, নলখাগড়া ছাওয়া ঘরের ঠাণ্ডায় ফক্পের শরণর তৃপ্তি পায়। 
জহর ছাড়লে কেচিকানো জামা কাপড় ভরে ওঠে ঘামে । এরপর বাঁণত হয় 
কামসলি বাস-এর জীবন যাপন । দেওয়াল" চোর়ানো জলে হাত মুখ ধোওরা 
পাইপে মাহোরকা (একপ্রকার তামাক * ঠৈসে নেওয়া, চা, কালো রুটি, তরমুজ 
খাওয়া, যেমন নাক ডাকা, তেমান ঘুম। দশটা নাগাদ ঘোড়া 'নয়ে আসে । 
দরদামের চীৎকার, ইয়াগনভের শান্ত, চোখ হাতের নড়াচড়ায় মনন্তাত্বক সংঘাত 
ফক্স লক্ষ্য করে । শেষ পর্যন্ত প্রাতাঁট ঘোড়ার ববরণ দিয়ে আলাদা রাঁসদ 
তৈরণ হয়, তাতে টিপসই পড়ে । এসব জমা পড়ে ইজপোলকোম্‌-এ ; এই সর- 
কারণ ঘরে মাব্ঝ ও লোননের রঙখন পোস্টার চোখে পড়ে । কোনো অস্বাবধা 
হলে যেতে হয় পার্টির আগ্ালিক কমিটির আফসে। 'ফিওদর ইগনাটিচ এর 
জীবন কথা ফক্স জানান। বাড়ী থেকে দূর ক'রে দিলে নৌকো 'নয়ে 
রুঁজ, তারপর কৃষ্ণ সাগরে মাত্রা, আবার আরালস্কোয়েতে বড়লোক হবার 
আকাক্ষা নিয়ে ফেরা । সে নিজেকে বলে টলম্টয় পন্হা, প্রাণের দায়ে যাঁদও 
একদা খন করেছে । জঙরে ভুগতে থাকা ফক্সের একমাত্র পাঠ্য মাবাঁড়ক । 
পাছে শেব হয়ে যায় তাই প্রাতদন কয়েকটি মাত্র পৃন্ঠা পড়া । সেটুকু পড়া 
হয়ে গেলে ছোট জানালা দিয়ে বালর দিকে তাকিয়ে থাকা, আর শগতল 
বীয়ারের স্ব্ন। তার শরীর এই চা, তরমুজ, রুটি, বালি আর সহায করতে 
পারে না। ক্কাঁচং হয় মাংস ভাত, কিন্তু শিওতরের কড়মড় করে হাড় ভেঙে 
মঙ্জা খাওয়ার ভাঙ্গমা দেখলে আর খিদে থাকে না। মাঁব ডিক শেষ হয়ে 
আসে আর মনে হয় রাবলের লেখা, 18স্।ম স)।প্ডিউম নস, টিল উরেনাস্প 
গেল এবং জুড দি অবাঁস্কওর প্রভীতি বইগুলো থাকলে ভালো হত। (এ সব 
বইয়ের কথা আমরা পাব 'নভেল আ্যাণ্ড দি পিপল" বইতে)আ্যান্টনি আন্ড ও 
প্যাট্রা প্রীতি এবং আধীনক কাবতা আত-অপছন্দের কথ ও মনে পড়ে যায়। 
এ অগ্চলে আগে অনেক ক্ূশ ছিল, কিন্তু ট্রেনের দ্াভক্ষ পণীড়িত উদ্বান্ডুরা এক 
একটা গনয়ে আগুন জেলে শীত থেকে বেঁচেছে । দরিদ্ররা-এ দেশে মরনোম্মখ, 
চালের খড় টেনে খেলে ও পৃথিবীতে এটাই একমান্্র দেশ যেখানে দারদ্রের জীব্ন 
গটশাকয়ে রাখার দাবধ পেয়েছে স্বকীতি । ফক্সের কাছে ওয়াগনের খবর আমে, 
না। লোক পাঠালে ইংল্যান্ড ও গ্রীসের রুশ ও তুরস্কের: বিরদ্ধে লড়াইয়ের 
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প্রভাবের কথা আসে । এঁদকে সব টাকা গেছে খরচ হয়ে । ঘোড়ার সঙ্গে তাঁকে 
সঙ্গীরা যেতে দিতে চায় না অসুদ্থতার জন্য । 'ম্যাক্সিম গোর্কি? নামের এক 
দ্রেন থেকে একাঁদন নামল লাজাণর মার ওল বিল। স্টেকলভ বিলের গাঁচছিত 
টাকা দেয় না। ইয়াগানোভের ব্যবসা বাজেয়াপ্ত করে। রেগে গিয়ে বিল 
বন্দুকের গাালতে খুন করতে চায় স্টেকলভকে। আসলে কোনো চুন্তিপন্্ও নেই । 
লাজার পরামর্শ দিল স্টেকলভকে ট্রাইবুনালে পাঠাতে । সান্ধ্য চা এর পরই 
অসুস্থ ফক্স চলে যায় বিছানায় । অন্যরা আলোচনা করে অন্তহীন রাজনীতি । 
(যদিও ইংলণ্ডের 'নবেধিরা বলে রাঁশয়ার মানুষ নাক এতো আতাঁঙ্কত যে বন্ধ 
'রে ছাড়া রাজনীতি আলোচনা করতে পারে না।) ওঠে কার্লমার্ঝ ও লোন- 
নের (সর্বজনপ[জ্য) কথা। ক্যাপিটাল আর সাম্যবাদের কথা । তারপর গণটারের 
শান্ত ধ্বানর সঙ্গে লাজারর চড়া গলার প্রেমের গান--যা শুনতে শুনতে 
ফক্সের ঘুম এসে যায় । জদরের ঘোরে শুতে আসা বিলের বুট, মোজা খোলা 
কথা বলার শব্দে ঘুম ভেঙে যায় । বিল সৈন্য বাঁহনীতে থাকার সময় প্রায়ই 
জামাকাপড় বেছে (দত, একটা পাসপোর্ট দিয়ে ওকে বিদেয় করা হয়। কিন 
1ভসা দেয়ান বলে আঁষ্ট্ীয়া, জামান, ফ্রান্স ও আমোঁরকায় ছোটাছুটি করতে 
হয় । তার ধারণা হয়েছে পাঁশ্চমই বাস করার পক্ষে উপয্ন্ত জায়গা । এক জায়- 
গায় সে তাকে মদ খাবার পয়সা দিত, সহকমাঁদের সম্পকে খবর জোগাড়ের 
জন্য । ফক্সকে জোর করে উঠিয়ে দেওয়া হল মস্কো এক্সপ্রেসেণতনদিন পর হাস- 
পাতালে । তিন সপ্তাহ পরে সহচ্ছ হয়েসে আবার 'ফরে আসে। ইতিমধ্যে একজন 
ইংরেজ তরুণী অঞ্লের দায়িত্ব পায়, আর আসে স্যাম (আমোরকান ) এবং 
ক্লোরেন্স (ইঙ্গরশ),এদের সঙ্গে বম্ধ্ৃস্থ হয় ননাবড় । ঘোড়া কেনার পুরো দায়িত্ব 
পড়ে বিলের ওপর | এবার বাড়খওসার ভাড়া বাঁড়য়ে দেওয়া, ওয়ান দেবার 
জন্য রেলকমণচারণদের ঘুষ চাওয়া, ইজপোলকোমের পারাঁমট ছাড়া কেনার 
আঁভযোগ, ভালো বলে খারাপ ঘোড়া দেওয়া প্রসূতি ফল্পের দলবলকে দিল 
1বপদে ফেলে। 

তখন ধান্দাবাজরা টাকা কামাচ্ছিল । একট; ভাগ্য, একটু মূলধন - চটপট 
বড় লোক হয়ে ধাওয়া দেখে বিলের টাকা করার গিন্তা চাগিয়ে ওঠে (ফকোর 
ছোট খাট সমালোচনা ও আছে । যেমন--আঁফসারদের ঘুষ খাওয়া। কমন্যানিস্ট" 
দের ব্যন্তগত বাঁণজ্য )। এই টাকার চিদ্তাতেই সে এক বিধবাকে ভালবেনে 
ফেলে । কন বিধবার দেওয়া পার্টিতে মদ খেয়ে বেসামাল হয়ে কুপ্রভাব দেওয়ায় 
সব£কেচে বায়, তায়পর ইয়াগানভের সঙ্গে ঝগড়া, খুযোঘ্াষ, তাকে বায কষে. 
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দেওয়া, এ সব অভিযোগ নিয়ে আসা উত্তোজিতদের ঠাপ্ডা করতে হয় ফলকে । 
অপ্রত্যাশিত ভাবে বিল রাতের খাওয়া খেতে এল । সে নিজের অর্থ তৃষ্ণা আর 
কমযনিস্টদের প্রাত জিঘাংসার কথা বলে। ন্ছানীর লোকেদের চাপে জোর 
করে 'বিলকে ট্রেনে তুলে দেওয়া হয় ৷ বিল ট্রেনের কামরায় দাঁড়য়ে আমেরিকার 
প্রশংসা আর একটি রুশ 'বিপ্রব এবং কমু'নিস্টদের হাত থেকে ম্যান্তর কথা বলে 
যায়। হাসপাতালে জবর সাঁরয়ে কামিলি বাস"এ ফেরার পথে ওরেনবূ্গে 
ফক্সকে কাটাতে হয় ?তনাঁদন, যেখানে ইউরোপ মিশেছে এশিয়ার সঙ্গে । ট্রেনে 
চলার সময় তাঁকে কামরায় দেখে তিনজন যুবকের বিস্ময় । রূুশরা ভাবে, 
ইংরেজদের জাতাঁয় চরিন্ন হল ধমর্ধয় ভণ্ডামী এবং গরজনশশীল আত্মম্ভারতা । 
হয়ত তাকে অসম্থ দেখে তাদের ফার্ত বেড়ে যায়। ওরা ভাবাছিল ফক্স হয় ঘণ্য 
অনপ্রবেশকারা অথবা আন্তজাতিক পঠাঁজবার্দের মোটা তাঁঞ্প বাহক । সকালে 
আলাপ পরিচয়ের পর এ ভুল ভাঙে । এখানে ২য় দশকে রূশ তরুণদের অতীত 
সাহিত্য সম্পর্কে মনোভাবের পারচয় মেলে । রাশিয়ার বাইরে রুশ সাহিত্যের 
কদরের মাত্রা জেনে তারা বাচ্চাদের মত আনন্দিত হয়ঃ কিন্তু টলম্টয় ও চেকভের 
সমাদরের কথা জেনে হতাশ হয় । ওদের টলম্টয় বা চেকভ পড়ার ধৈর্য নেই । 
বরং পৃশাঁকন, গোগোল বিশেষ করে ডম্টয়েভামক পড়তে ভাল লাগে 
শেষোস্ত জনকে তারা বোঝে, তান ও নব্য তরুণদের বুঝতেন, একালের তরুণ- 
দের বুঝতে পারতেন। তাদের মতে, সমকালীন বিপ্লবী রাশয়াতে তান 
সব চেয়ে বড় সাহাত্যক শান্ত । কিন্তু ডষ্টয়েভস্কি তো রক্ষণশীলতা এবং 
স্বৈরতন্বের প্রদণপ্ত প্রবস্তা--ফক্ম খোঁচা দেয় । তরুণদের একজন বলে,বলশোভিক 
দের আগমন তান বুঝতে পারেন 'িন বলে তাঁকে দোষ দেওয়া চলে না। তান 
তাঁদের মানাসকতাটা আঁচ করতে পেরোছলেন । রাশিয়ান হ্বদয় সম্পকে” তাঁর 
জ্ঞান ছিল চমৎকার । আর তাই গ্রামে গ্রামে ডষ্টয়েভীষ্ক রচনাধলশর সন্ভা 
সংস্করণ ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে । এখন তিনি সবাঁধক পঠিত রুশ লেখক 1॥ 
ফকা তা স্বীকার করলেন! মজা করে বললেন গ্রামে পাকানো গসগারেটের 
কাগজ অনেক সময়ই হল ই'ডিয়ট বা কারামাজভ ভ্রাতবৃন্দ বইয়ের ছেড়া অংশ । 
ওদের নেতা ছেলেটি বলল, বলশেভিকরাই হচ্ছে রাঁশয়ার জীবন্ত সত্তা 
তাদের মধ্যে স্বৈরতন্তণ, রক্ষণশীল মনোভাব থাকলে ও তায়া জন হৃদয়ের খুব 
কাছের মানুষ । ডস্টয়েভাঁস্ক ছিলেন খৃন্টান, কিন্তু ষীম্মাবদ্বেষণ নীটশে তাঁর 
দ্বারা অন্প্রাণত । বলশোঁভকরা ও তাই । তাছাড়া ডস্টয়েভাষ্ক 'শাঁখিয়েছেন 
মানুষ সংকত্প করে, অবস্থা ববলানোর কথা ভাবে, আর জীবন পাপ পুণোর 
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উধের্ব । “দ পজেসূডঃ উপন্যাসে তো তান বলেছেন আসছে নতুন সুখী 
গার্বত এক মানব সমাজ । সেই ইহুদি ছেলোটি আরও বলল, দেখুন আপাঁন 
খোলামেলা বলছেন বলে আম ও স্পন্ট বলাছ, ভষ্টয্লেভাস্কর চত্রিপগলোর 
দশ্চারিত্রা আমাদের মধ্যে ও আছে, কিনতু সুন্দরতম মহত্ব ও আছে। ওর উদা” 
সীন্য যেমন খারাপ, ওর প্রদণপ্ত হাদয় তেমান প্রশংসনীয় ৷ বারা বাদ্ধ- 
জাঁবিতা ও উদারতার মুখোশ প'রে অর্থ হন িবুণদ্ধতার পারচয় রাখে তাঁদের 
উীন ভীষণ ঘ্‌ণা করতেন । এই ছেলেটি সতের বছর বয়স থেকেই নানাশ্থানে 
বিপ্লবের জনা লড়ছে। বম্ধৃত্ব হয়ে গেল সহজেই । কামিসাল বাস এ এসে 
ক্র্যাঙক নামে একটি সাদাসিধে, শিশু সুলভ কবিস্বময়, অত্যন্ত সং পোলিশ 
ছেলের সঙ্গে পরিচয় হল । ট্রেন পথে রক্ষনাবেক্ষণের দায়িত্বে আছে সে। বিল 
বিপ্লবকে বন্দনা করেছিল টাকার জনা, ক্র্যাঙ্ক মানুষের ভালো হবে ভেবে । 
খেয়াল বশতঃ ই সে আমোরকা ছেড়ে চলে এসেছে এখানে । ওয়েনবৃর্গ পেশছে 
মালপন্ন রেজিস্ট্রি ক'রে আবার তাসখণ্ডের ট্রেনে ওঠার অপেক্ষা । খবর পেয়ে 
এক মধ্য যৌবনা ভদ্রমাহলার বাড় গেল ঘরের জন্য । "তান ঘর দিলেন, কিন্তু 
মেয়ের বিদেশী বর বাগাবার জন্য বিস্তর ছলাকলা শুরু করলেন । কিন্তু সে 
আশা পূর্ণ হল না। দুইশত রুগ্ন এবং একশত তাজা ঘোড়া, খাট, দাঁড়, 
বাঁড়, কুড়ূল, লণ্ঠন, নিয়ে যাত্রা শুরুর প্রস্তুতি হল । চারটে করে ঘোড়া দাঁড় 
দিয়ে খ*টির সঙ্গে বাঁধা হল। ফক্সকে যাত্রা পথের জন্য টাকা, কাগজ পর, 
খাবার দিয়ে দেওয়া হল । কিন্তু ইঞ্জম আর আসে না। চল্লিশজন কর্মচারী 
যাবে, ধাদের অর্ধেক রাশিয়ান, অর্ধেক 'করাঘঞ্জ ! রাত্রে বন্ধ ওয়াগনে পশু 
ও মানুষের সহাবস্থানে, দুর্গম্ধে ফক্সের ঘুম এল না। সকালে সাকসোজস্ক- 
এ ইঁঞ্জন বদলানোর কথা । কিন্তু স্টেশন মাম্টার ঘুষ না নিয়ে ইঞ্জিন দিতে 
চায় না। বিকেলে খবর এল ঘোড়া অসংন্থ ছয়ে পড়েছে । ছটফট করতে করতে 
সেটা মারা গেল এবং আর একটা অস্মন্থ হয়ে পড়ল । পরের দিন, পাছে দোষী 
সাব্যস্ত হয়, তাই ভয় পেয়ে ষ্টেশন মান্টার হঞ্জন 'দিল । চেলকার পেশছালোর 
আগেই দুটো ঘোড়া মারা গেল । এ এক রহস্যময় অসুখ, প্রাতটি রারিই [বিভী- 
1ধকাময় । শেষোস্ত জ্টেশমে সব রেখে একজন গেল খড়ের সন্ধানে! ইতিমতো 
বার ও সাতটা ঘোড়া মরল । সৈন্যবাছিনাীর সাহাব নিয়ে অনেক কপ্টে দুতো 
প্রাক জোগাড় ক'রে খড় নিয়ে এসে দেখা গেল কয়েকজন কিরাধজক 
প্যারয়েছে। দকাল বেলা খবর এল শান্ত ছোড়াদের লাঝে, গকটা রাঙা মানে 
গাড়ে আছে, ভার মাথা কুড়রা দিকে তলালো । কাটা ঘোড়া দেটী,। 
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চেকার লোক 'দিয়ে কর্মচারীদের মধো তদন্ত করে জানা গেল ওই মৃত লোকটি 
ওরেগনবুর্ণ-এ একটা বড় চাষীকে পাকড়েছিল । রাতে পানোন্মত্ত অবস্থায় খুন 
করে চাষীটা ঘোড়া 'নয়ে সরে পড়েছে । 

শুয়ে শুয়ে নভেম্বরের রন্ত লাল চাঁদ দেখতে দেখতে ক্র্যাক আগের রাল্রে 
বাড়শউলির মেয়োটর চুন্বন, এবং এ রাব্রে নশংস খুনের কথা ভাবাছল । সে 
স্বপ্ন দেখল তার প্রহরণ পিতা সতক ঘণ্টা বাজাচ্ছে, সন্পন্ভ লোকেদের হাতে ' 
লোহার প্রদীপ ; স্লেজে ঘোড়ার নাল লাগানোর বন্তাঁদ । 

সকালে ট্রেন পেছাল এক বরাট গুদাম বাঁড়র কাছে। 'মশনের প্রধান 
এই দলবলকে দেখে খুশী । সে রাম্রে নৈশ ভোজের আসরে দেখা গেল বঙজ্জাত 
বিলটাও হাঁজর । বিল ফ্র্যাঙ্ককে ঘোড়া চাঁরর অপবাদ দেয় । সেরেগে গিয়ে 
একটি কাঁটা চামচ তুলে নিয়ে বিলের কাঁধে বাঁসয়ে দেয় । রন্তান্ত বিল গালাগালি 
পদতে থাকে । কর্তপক্ষ ফ্র্যাত্কের এই হিংসাত্বকতা পছন্দ করলেন না, কর্ম 
হিসেবে ও তার নৈপুণ্য ছিল না। অগত্যা তাকে আবার যেতে হল কামিসাল 
বাস-এ। 

এবার ফ্যাজ্কের সহযোগী হসেবে গেল ই'িয়া আদ্রোয়িচ । ১৯ বছর বয়স 
হলেও ঘোড়ার ব্যাপারে আঁভজ্ঞ, রাশয়ার এক বিখ্যাত লেখকের ছেলে । 
ইলিয়ুশা সর্বজনাপ্রয়, ফিওদর ইগনাঁটিচ-এর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়, দুজনেরই 'দিল- 
দাঁরয়া ও বন্য স্বভাব | 'ন্রশ ভারস্ট' দূরে গিয়ে করে আবার সেই রাত্রে বাঁড় 
1ফরে মাকে জানিয়োছিল খবরটা । রান্নে টেবিল পারন্কার হয়ে গেলে গগটার নিম্নে 
লবল ও সুন্দর স্বরে গায় গজপসণ লোকসঙ্গীত ॥ তাসখন্দ থেকে একটা লোক 
হাসিশ নিয়ে এলে ইলিয়শা ও ফক্স খবরের কাগজে পাকিয়ে তামাকের সঙ্গে তা 
খায় । হাসিশের প্রভাবে হাদয় হালকা বোধ হয়,মাথা পাঁরক্কার হয়ে যায়, আনন্দ 
যায় বেড়ে। একদিন খবর এল চারটে সশস্ত্র লোক আসছে । 'নরাপত্তার জন্য 
প্রহরীরা এসে খবর দিলে দলবল নিয়ে গিয়ে দেখা যায় তারা অনেক অনেক 
দুর়ে-বন্দুর মত দেখাচ্ছে । আকাশের দিকে তাকালে চোখে পড়ে পাহাড়ের 
ওপর গ্রামের ওপরে উঠে আসে শক গ্রহ আয় তার বিমর্ষ আলো, নীচের 
সমতল তখন অন্ধকার আর নশরব । এক লহমা দাঁড়য়ে বাই এ সোন্দর্য দেখে। 
একদিন সতর্ক করে দেওয়া হল, সৈন্যবাহণ? ট্রেনের দিকে কেউ যেন না বায় & 
ওয়া লুঠ করছে । কাছেয় দুটো স্টেশনের বাজার ক্ষাতগ্রন্ত হয়েছে । হেন থামলে 
কিছু উপহার না পেয়ে সৈন্যয়া জ্টেশন মাস্টায়ের জমানো কমলা নিয়ে চলে 
গেল। এতে রাশিয়া সম্পকে লোকের ধারণা খারাপ হবে বলে ইলিয় গার 
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মনে হর। ফক্স বলে, ভেবো না। লোকে শেষ পযন্তি দেখবে সৈনারা কেমন 
বৃদ্ধ করেছে। রেড আর্মি অনেক দক্ষ, অনেক আগ্রহী, অনেক উচ্চ প্রাণসনার 
আধকারণী । একাঁদন ফিওদর এসে বলে এবার ঘোড়া কেনার জায়গা বদলাতে 
হবে। কিরাঘজরা আর কামিসএল বাস--এ আসছে না। তারা চলে যাচ্ছে দীর-এ, 
আরো দক্ষিণের পশু চারণ ভূমিতে । ইিয়শা জানতে চায়, তাহলে কি 
ধূসালি যেতে হবে ? ফিওদর ঘলল সে যুসালি গিয়ে খোঁজ খবর নেবে । "কিন্তু 
চারদিন পরে ও কোনো খবর না পেয়ে ইলিয়্‌শা ও ফল্স রওনা হয়ে গেল। 
তেন থেকে বহু বার্ণল ঘোড়াদের ঘোরাফেরা । এসবই ত উৎস জীবন ও 
কবিতার । ইলয়ুশা বলে, সুন্দর ঘোড়া আর সংন্দর মেয়েছেলে আমার চলা 
থামিয়ে দেয় । ফক্স বলে, এ দুইই ত তোমার মাথা 'বিগাঁড়য়ে দেয় । ইলিয়ুশা 
বলে, তা ঠিক। তবু রা আমার কাছে আসবেই । সে তার বৌকে নিয়ে খুশী 
নয় । বৌটা তার থেকে সাত বছরের বড় । টাইফয়েডের সময় খুব মেবা করত ॥ 
িন্তু সে সময় প্যাশন বেড়ে যায় দশ গুণ । সে সামাল দেওয়া ি ওর কম্স। 
জশবনটা ধেন ধ্বংস হয়ে গেছে মনে হয় । ফক্স জিজ্ঞেস কবে, সে কাউকে ভালো 
বাসে দিনা । ইলিয়ূশা জানায়, হ্যাঁ । সে তার পড়শীর বৌ। এসেছিল তাদের 
বাড়তে কয়েকাঁদন কাটাতে । 'ফাঁরয়ে দেবার দিন ট্রয়কায় চলতে চলতে হঠাৎ 
তারা পরস্পরের দিকে তাকায় আর অনুভব করে ভালোবাসার টান। সোঁদন 
আর সে তাকে বাড়খ পেখছে দেয় নি। এসব শুনো না, আমি এক বর্বর 
রাশিয়ান, আমার আত্মা কৃষ্কায় । সে বলে। 

দিকেলে পেশছানো গেল যুসাল । কিন্তু স্থানীয় লোকে প্রশ্ন বোঝে না। 
শেষ পর্যন্ত ইয়াগানভের খোঁজ মিলল । সম্ধের আগেই সাক্ষাৎ হল । ফঝদের 
দেখে স্বাগত জানায় । তার কাছে বসে আছে তুক্সোয়দ্যর একজন, নোংরা 
পোষাক পরা । শোনা গেল এখানে ঘোড়ার দাম বেশী । যেতে হবে অনা 
জায়গায় । ট্রেন ছাড়লে কথা শুরু হয় । 'ঁফওদর বলে, ফক্স বুজোয়া হলে ও 
সন্নকারের শু নয়। ডোনিস এবং আকবালা মাঝে মাঝে ফুট কাটে। ইলিয়শোর 
মতে, নেপের কালে বন্ট বেড়েছে অসম্ভব । ফওদর এক তরুণ কমদানিস্টের 
কথা বলে যে নেপ 'বিয়োধিতার জন্য বরখান্ত । এবার ঠিক হল এদলের লোক- 
জন ঘোড়া গকনে কনে পাঠাবে কামস্াল যাস-এ । ইজকম পোলের আপ্পাত্ 
নেই, কারণ ঘত বেশণ ঘোড়া কেনা, তত বেশণ ট্যাক্স টমলবে । ইলিয়শো স্টেশনে 
ওল়াগন পাঠানো তদার়ক করতে 'গিয়ে এক মাতাল কসাকের পাল্লায় পড়ে। ওয়ে 
ধৃজোরা, তোরা কেন আমাদের ওপর ডাকাতি করতে এসৈছিস ? যেটির 
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[বিদেয় করব তোদের এদেশ থেকে । সে জানায়, এখন সে পাট ছেড়ে 1দয়েছে, 
নু বিদেশীদের বিরুদ্ধে এককাট্টা । ইলিয়ুশা আর সামলাতে পারল না,মুখে 
এক ঘুষি মেরে বলল, নেপ এল ব'লে ব্যাটা পাট” ছাড়লি, নিশ্চয়ই আর লাভ 
হচ্ছে না। মাতালটার সঙ্গীরা হেসে উঠল একথা শুনে। হুদের তীরের 
কিরাঘজ জেলেরা নৌকা দিতে চায় না। বেশশ টাকা পেলে ও না। অগত্যা 
বন্দ;কের আওয়াজ করতে হল । ঠাণ্ডা জল সাঁতরে রন্তান্ত হাঁস আনা হল। 
তারপর খানা না, পুরোনো গান আর গল্প । পুরাকাহনীর দেশে সবকাঁট 
তরুণ এক সুরে মেতে ওঠে । 
বই'ট'র ২য় অংশের ১-৩ অধ্যায়ে কাহন নেই, আছে কাছে থেকে দেখা 
এই অণ্চলের মানুষের সামাজক জবন-বৈশিষ্ট্যের কথা । প্রথমে কসাকদের 
কথা । তিনি একে একে বলেন কাজাক শব্দাটর অর্থ, তারা কবে এল, 'কির- 
ঘিজদের দুটি বিভাগ, তাদের 'বাভন্ন জনগোম্ঠশর কথা, স্বাতন্ত্যবাদী শিল 
মোহর, মোঙ্গলদের সঙ্গে যোগাযোগ, রুশ বিপ্লবের প্রভাব ইত্যাদর কথা । 
রুশজাপান যুদ্ধের পর থেকেই এরা,এশিয়ার এই সব মানুষেরা যেন ভারতী য়- 
দের মতই বলতে চায় স্বরাজে আমাদের জন্মগত আঁধকার। বলশোভিক 
সাফলোর পর প্রজাতন্ত্র ঘোঁষত হলেও যথার্থ স্বাধীনতা তখনও আসোঁন। নয়। 
তুকন্ছানী সোভিয়েত প্রজাভল্ত এই সব যাযাবরদের কাছে এসেছিল আঁভশাপ 
হিসেবেই । সৈনাদের হাতে তাদের গোম্ঠীগুলো অবরুদ্ধ হয়, জল সরবরাহ 
নন্ট করে দেওয়া হয় । ফলে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে দক্ষ । ফক্সের মনে হয়েছে, 
এদেরকে বলা যেতে পারে নব্য রাশিয়ার বখে যাওয়া সন্তান । এর পরের 
অধ্যায়ে বলা হয় কাজাক চারন্রের কথা । এখানে তাদের চৌর্ধ প্রবাত্ত, ধূর্ততা, 
হাস্যাপ্রয়তা, নিষ্তুরতা, তাদের 'বিবাহপ্রথা, কুসংস্কার ধর্ম বিশ্বাস, প্রাচ্য 
প্রতীচ্যের ধর্মের তুলনামূলক বিচার, ইসলামে কিরাঘজদের বশ্বাস নিয়েও 
অজ্প অল্প বলা হয় । তার পরের অধ্যায়ের নাম-্যাষাবর জীবন ৷ সেখানে 
তাঁবূর বর্ণনা, আসবাব, পোষাক পারচ্ছদ, ছেলে মেয়েদের পোষাক, পারবারক 
জীবন, ঘোড়ার সংখ্যা দিয়ে 'িত্তের পরিমাপ» সবল জীবনযাত্রা, বিবাহ ও 
শবানুগমন, উৎসব প্রথা, ক্ৰীড়া বিশেষতঃ কুণ্তি প্রভাত 'নিয়ে ফক্স যেমন 
দেখেছেন তেমাঁন ২1১ 1ট কথা বলেছেন । তাঁর মনে প্রশ্ন ওঠে--িক হবে এই 
কিরাঘজ কাজাকদের £ কি হবে তাদের তৃণভূমির ? তারা 'কি রেড ইশ্ডিয়ানদের 
মত হারিয়ে যাবে ? নয়া রাশিয়া কি মহান মোঙ্গলদের আভিষানের পনরাবাত 
কত্ে স্েপের জনগণকে পুনরদ্ধার করে দেবে অতীত এতিহা ১ তার মনে 
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হয়েছে ১৯০৫ থেকে ১৯২৬ এর মধ্যে রুশ বিপ্লব এবং এশিয়াটিক নবজাগরণ 
পাশাপাশি চলেছে, কে বলতে পারে এই মিলিত শান্তই একাদন পথানন্দেশ 
করবে কিনা । এই অংশের ৪র্থ অধ্যায়ে ফিরে আসে কাহিনী, রাঁচত হয় এক 
বাঁচন্র সংলাপকা।॥ সেটা এরকম-- 

তেপ্রুসকাতে দ্বিতীয় রাত্রে ফক্স স্বপ্ন দেখলেন তিনি যেন আবার আয়রন 
হাঁল-এ পৌঁছে গেছেন। অন্ধকার রাত, মখমল আকাশে তারাগুলো চমকে 
চমকে উঠছে, নিষ্প্রভ মাটি ও জলের মধ্য দিয়ে রহস্যময় রান্তা চলে গেছে 
অজ্ঞাত অণ্চলের 'দকে ৷ রহস্াময় নিম্তখ্ধতা এক ঝূলে আছে আযরাল সাগরের 
ওপর, রেইম ও কামিসলি বাস: ইদের ওপর | মাটির দেওয়ালের আড়াল থেকে 
বোরয়ে আসে একটা লোক, তাকিয়ে ছিল নীল অসমের দিকে, যেন এক 
ব্যাপ্তকে সে আধগত করতে চায়, তারপর আসন্ন কোনো উষায় চলে যাবে 
মৃত্যুর পারে £ লম্বা খালাত-এ তার অবয়ব পুরো মান্রায় রাজোচিত ; কোমরে 
বাঁকা তলোয়ার । এ ব্যাঝ কোনাট। দুজনেই দুজনকে বলল-- আমেন্‌। 
কন্বু ঘুরে 'দাঁড়াতে বোঝা গেল, এ কোনাট: নয়, ইনি সেই তৈমুর লঙ্‌, যানি 
এঁশয়াকে গড়ে তুলেছিলেন নিজ কজ্পনানুযায় । ফল্স জানতে চাইল, অনম্ত 
"থকে কি হি+চড়ে টেনে আনতে চাইছেন তান । 

এক মহিলার অবয়ব । 

আমিও । ফ্পের মনে হল এ আযাক বালা । কিন্তু দেখা গেল, সে নয়। 
সে চেঙ্গিজ খান, বিশবপাত । 

তৈমুর বলল, আম খ;জে চলোছ আমার সাধ 'বাঁব হানমকে। আম 
বখন পশ্চিমে লড়ছি, রোম জয় করে নিচ্ছ তখন আমার বাব এক তরুন 
চ্থপাতিকে দিয়ে আমার প্রাত ভালোবাসার স্মারক হিসেবে স্বাগতমের উদ্দেশে 
নিমণি করাচ্ছল সুন্দরতম এক মসাঁজদ, যার তোরণ হবে অপার্থিব, স্বর্গ 
লোকের । বিবির তাড়া দেওয়া দেখে স্থপতি বলোছল, সৌন্দর্য বাড়ানো বাক্স 
একমাত্র ভালোবাসা দিয়ে । কি হবে তোমার পারিশ্রীমক, স্থপাঁত? শুধু 
আপনার চিবূকের ওপর একা চুম্বন, হে নারণ শ্রেষ্ঠ । তা মজুর হয়োছল। 
কল্তু চুম্বন প্রদাহের চিহ্ন নিয়ে মতের মত পড়ে যান বাব মাটিতে । মসাজদ 
সম্পূর্ণ হল। আম ফিরে এলাম । সৌন্দর্যে সবাই হতবাক । কিন্তু আমার 
বাবর চিবুকের চিহ্ন ঈষাম্বিত আমার হাদয়কে উত্তোজত করোছল তলোয়ার 
হাতে সেই তরুণ হ্থপাতর সন্ধানে । সে তখন ও কাজ করাছিল পবতকজ্প 
মনাজদ চড়োয় । খোলা তলোয়ার হাতে আমাকে দেখে সে লাফ দিল বাতানে 
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আর ঈশ্বর তার পতনোন্মুথ দেহাটিকে টেনে নিলেন, রূপান্তারত করলেন 
একটি ঘুঘু পাঁখতে । কিন্তু ঈশ্বরের অলৌিকতা পারোন আমার উদ্বেলিত: 
হাঁদয়কে শান্ত করতে । আম সেই গশলনভূত সঙ্গীতকে টেনে নামালাম, আবার 
গনমণি করালাম, কিন্তু হায়, তখন মসাঁজদের সৌন্দর্য গেছে মরে, কারণ, আজ 
বুঝতে পার. আমি ধবংস করোছিলাম এক রমণশর গৌরব, এক সুন্দরতম 
কাঁবতাকে । 

চোঙ্গজ বসোছল ফক্সের পাশে । সে বলে উঠল, আম ও পাপ করোছি 
সোন্দর্যের বিরুদ্ধে । পাথিবীটাকে সভ্জিতত করতে চেয়োছিলাম আমার পছন্দ 
অন্যায়ণ । একটা জানিস শুধু খচখচ করে.".বলুন, বলে মনে স্বপ্তি আনুন 
- বললেন তৈমুর । আমি যখন খোরাস?ময়া জয় কার, তখন আমার ছেলে 
ষুজি বন্দশ করে এনোছিল সুলতানের গায়িকা বৃন্দকে । তাদের মধ্যে ছিল 
বেণ্ট জেপ্ডাঁকজা, স্টেপে বিচরণরত কৃষ্সার মৃগের সৌন্দয“ও তার কাছে হার 
মানবে আমার পাশে ছিল পশাচাসদ্ধ জিন। সে সবে তখন আমার চোখের 
ধন্তণা নিরাময় করেছে । রিমহীন চশমার আড়াল থেকে একটা পেচার 
চোখ থেকে একটা কুীসত দৃষ্ট যেন গধ্ড়ি মেরে নেমে এল । চক্ষু নিরাময়ের 
কুতজ্ঘতাবশত: আম ওই জেণ্ডাঁকজাকে ভেট: দিলাম জন্‌কে । আজও একথা 
ভাবলে মনটা খচখচ- করে । 

দুজনের দুঃখাঁনবেদন শেষ হলে তারা তিনজন বসে রইল চুপ করে । ফক্স 
বলল - তোমরা তোমাদের 'বক্ষত আত্মার কথা বললে । কিন্তু যেমান্ষ 
গুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছ, শহরগুলোকে চুরমার করেছ তার জন্য কি কাঁটা 
খচুখচ করে ? চৌঙ্গজ নীরব রইল । তৈমুর বলল, আম ওই নারীর ব্যাপারে 
দুঃখবোধ কার ঠিকই । কিন্তু ষে নিধন ও ধৰংসের জন্য তুমি আমাকে 
আভযুন্ক করছ, তাতে আমার কোনো দুঃখ নেই । কারণ পাথর বা ছবি বা 
শব্দ চাতূর্যের সৌন্দর্যের থেকে ও আম তলোয়ার দিয়ে যা 'নমাণ করোছ 
ভা'বরাট। 

মৃতদের ছায়া ক তোমাকে আভশাপ দেয় নাঃ 

তূমি বোকার মত কথা বলছ। যাঁদ ওরা বাঁচত তাহলে কি পাঁথবাঁটা 
আরও ভালো হত? হতে পারে তাদের কেউ কেউ 'ছিল জ্জানী বা ভালো 
িকম্তু জীবন তো সমন্ধ | পাঁথবীতে তো জ্ঞানী বা ভালো মানুষের অভাব 
নেই । প্লেগের মত কোনো মড়কে ও তো ওদের সতত্যু ঘটতে পারত । ভাছাড়া 
আমি ত এশিয়াকে দিয়োছ শান্তি, তার ব্যবসা বাণিজাযকে করে দিয়োছ শর 
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পোল্ত, পূরবদেশকে এনে দিয়োছ পশ্চিমের কাছে ।. চোঁঙ্গজ বলে গেলে । তৈমুর 
বলল- আমি ও ঈশ্বরের কাজ করোছি। ইসলামকে করে 'দয়েছি এশিয়ার সর্ব 
শ্রেম্ঠ । ফক্স তাকে তার বিজয় সাফল্যের জন্য জানায় আভনন্দন । তৈমুরের 
মতে, এক বড়ো অ'ভষানকারা হল এক বড়ো শিল্পী । 

নুড়ি পাথরের ওপর শখ্দ উঠাছল লোহার লাঠির । ফক্স! দেখল খখাড়য়ে 
খখড়য়ে আসছে 'ফিওদর ইগনাতিচ । তার ধপছনে আরও দু একজন । ফক্সের 
ভয় হল লোকটা বুড়ো ইয়াগানভ-এর ক্ষাত করতে পারে । স্টেকলভকে দেখা 
গেল, ফল্সকে উদ্দেশ্য করে সে বলছে--ওহে গরভলবার নামাও । তুমি যার কথা 
ভাবছ, আম সে নই। কথা বলতে বলতে এই শরীরটা বদলে গেল, তাতার 
মুখটা হয়ে পড়ল বড্ড চেনা, দেখা গেল মৃখটা ভলাঁদামর লৌননের ৷ ইয্লাগন- 
ভের মুখটা ও মনে হল যেন হয়ে গেল ইভান দি টোরবৃল.-এর | 

ইভান বসল, কটমট- করে তাকাল দুই সম্রাটের দিকে, বলল, আমিই, 
রাশিয়ার প্রথম মুকুটমাঁণ। আমিই তোমাদের ছেলেপুলেদের কাছ থেকে নিষ্বে 
নিয়োছলাম কাজাক এবং আস্্াখান । 

হাসল চৌঙ্গজ, সালাম দিল তৈমুর । 

ইভান বলল, আজ আমরা বাতিল । কিন্তু পশ্চমকে আম জাগয়োছলাম 
তোমাদের বিরুদ্ধে নিয়ে গেছিলাম পূবের দিকে । রাশিয়াকে পাঁরণত করে 
ণছলাম একটি নেশনে। লোঁনন এসে পড়লেন এই দলের মধ্যে । বললেন - 
সেই রাশিয়া আজ আর নেই । আমরা আজ সবাই এক । ইভানের আরব্খ 
কাজ সম্পূর্ণ করছি আম । ফক্স লৌননের দিকে তাকালেন । তার চোখ 
দেখে মনে পড়ছিল স্টেকলভ-এর কথা । ফক্স বলল, ভলাদামর লেনিন. 
আ'ম আপনাকে দেখে ভেবোছলাম আমার চেনা একটা বজ্জাত ও চোরকে । 
আজকে আপনার কর্মপথে এমন লোকজন আছে । এইসব বিরাট আভযান- 
কারীদের পাশে, দ্যাক্ষ ও হত্যার বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন কিভাবে ? ওদের 
সৌন্দর্যের স্বপ্ন এবং শান্তর ব্যাপারটা বুঝি । কিন্তু আপনার, ওই কি যেনঃ- 
জনৈক জামান ইহুদির কথামৃত তো 2? লৌনন সগর্বে উত্তর দিলেন, এ হল 
জশবনের কথামৃত | জীবন মানে উৎপাদন, আর ধৰংস, জীবনের প্রণালণ হল 
উতপাদনেরই প্রণালী । জীবন মানে হল ভালোবাসা, মত্ততা, সৃজন, বিল্তর, 
বিশাল, বোঁচত্রযময়, স্টেপেরই মত ॥ বাঁচতে হালে আমাদের জয় করতেই, সংগ্লাম 
করতেইঃ আনন্দ বা দুঃখ ভোগ করতেই হবে। কিন্তু সর্বদাই চাই সন্ধান, দর্শন: 
ও সৃজন । ইীন্দিয়পরতা ও পাপ, ভালোবাসার প্রয়োজনীয় উপকরণ, জীবনেরগ- 
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প্রয়োজন, নিদ্রা যেমন প্রয়োজনীয় জীবনে । এর জন্য লাঁজ্জত নই, কারণ এ হল 
হয়ে ওঠার, আকার ও গাঁত পাঁরবন্তনের গৌরবের অংশ । মানুষ আর মোশন 
করে উৎপাদন, মানুষ আর মানুষ জন্ম দেয় সন্তানের । কাজ হল একটা 
প্যাশন, ভালোবাসারই মত । উৎপাদনের শীস্তগুলোকে ম.ন্ত করতে আম লড়াই 
করেছি, ফিরিয়ে দিতে চেয়েছি তার পুর্ব গৌরব । এই আমার কথামৃত, এ সব 
জনৈক জামান ইহাঁদর কনা সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, শেষ পর্যন্ত এসব তে 
এসেছে ঈশ্বরের কাছ থেকে ।৮ চোঁঙ্গজ বললেন, কথাগুলো সত্য । তৈমুর 
বললেন, জানিয়ে যাই সবাইকে, ভালবেসেছিলাম স্টেপের প্রকীতিকে । ইভান 
চোঙ্গজ দুজনেই বললেন-_আমরাও ॥? লেঁনন বললেন, আমিও এই ধাঁরন্্রীর 
সন্তান ।২ | 

সূর্য উঠল পাহাড়ের আড়াল থেকে । ফক্সের স্বপ্ন ভেঙে গেল । চোখে 
পড়ল কোনাট এবং আকবালা ঘোড়ায় চড়ে চলেছে দক্ষিণ পূর্ব দিকে, স্টেশনে 
রয়েছে স্টেক লভ, সে ফক্সের দিকে চেয়ে হাসল একটু । 

বইটির তৃতীয় ও শেষ অংশ ২য় দশকের প্রথম পাঁচ বছরের রাশয়া ও তার 
উপকণ্ঠের জনজীবনের কথা, শত প্রাতিকূলতা সত্বেও অপ্রাতহত জণবনাবেগের 
কথা । এর মধ্যে বুখাঁরনের বিচার সভায় উপাস্থতি, কয়েকজন লেখক 'শিল্পণী 
সম্পকে” দু একাঁট কথা এবং প্রত্যাবর্তনের কাহিনী । 'তনি মস্কো এবং 
গ্রামাণ্চলে শিশুকেন্দ্রের তুলনা করে বলেন, গ্রামে তাদের আলাদা গবছানা নেই, 
খেলার ঘর নেই । অসগ্থদেরই কখনো কখনো আলাদা চাদর দেওয়া হত । 
অনেক সময় বয়সী ছাত্ররাই ছোটদের পড়াত। স্ক্যাবিশ বা মামস হওয়া 
বাচ্চাদের সবার সঙ্গে রাখার জন্য সুপাঁরিনটেন্ডণ্টেকে জবাবাদহি করতে হত । 
পাঁরদর্শকরা জোর করত, কিন্তু গ্রামের টাকা নেই, ট্যাক্সের বোঝা ও বেশী । 
গ্রামগ্লো এমনই দুভিক্ষপীড়ত ছিল যে ছেলে বা শিক্ষক কেউই প্রয়োজনীর 
উপকরণ পেত না। বুট, গরম জামা কাপড়, আলো নেই বলে তারা সন্ধে 
হলেই 'িছানাই ঢুকে পড়ত । চাষীদের ঘোড়া মরে যাচ্ছে, চাষবাস বন্ধ । গ্রামে 
গিয়ে ফলস ও তাঁর সঙ্গীরী দ্যাভক্ষ কাঁমাটির ঘর থেকে খাবারের মজুত, রোগ 
ব্যাধির খবর, উষধের চাঁহদা, সুতো, কাঁটা উল বোনার জিনিসের তদায়ক 
করতেন । কখনও দেখা যেত দুঁভর্ষ কমিটির লোকরাই রেশন মেরে 'দচ্ছে 
জ্লাবার শাসাচ্ছে, তাকাচ্ছে । এক্ষেত্রে এরা মিটিয়ে দেবার চেষ্টা করত্নে-। 

উঠ্চু ন্যাড়া পাহাড়ের মধ্য দিয়ে সবচেয়ে দর্গম লোগাচোভকা গ্রান বাবার 
সময় ফল্স পড়েন প্রবল হিমঝঞ্ধার কবলে ! তুষারের এক মুখোশ যেন মাখের 
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ওপর জমাট বেধে গেল, ঘোড়ারা পথ খুজে 'লাচ্ছল নিজেদের । ঝড়ের পর 
নিঃসঙ্গ রান্তা হয়ে ওঠে ভুতুড়ে, সেই রান্তা দিয়ে চশমা কিনতে এফিমোভকা 
যাওয়া ছিল কম্টকর, থামলে অসম্ভব । কখনও বুক অবাধ তুষার, সীমানাহদন 
সাদা প্রান্তর, আকাশের সঙ্গে এক হয়ে যায় । একটা সাদা ঈগলের ওড়াওড়ি 
হয়ে উঠল চমকপ্রদ । নেকড়েবাসা রান্তায় এক ঘোড়ায় টান। শ্লেজকে দেখে তারা 
ভাবে লোকটা হয় বোকা, নয় প্রচণ্ড সাহসী । সন্ধে হয়ে গেলে ফক্স অনুভব 
করলেন তষারাচ্ছাদিত ভূতুড়ে বন্যতার মধ্যে অপার্থিব নিস্তব্ধতা কাকে বলে। 
(এইসব বর্ণনা পড়তে পড়তে বাঙালী পাঠকের বিভাতিভূষণ না মনে পড়ে পারে 
না।) শেষ পর্যন্ত পৌছে যান এক খামার বাঁড়তে ক্লান্ত ঘোড়া নিয়ে । ২৭ 
বছরের বিষপ্ন টাইফাস আক্রান্ত মাইকেল ডনেনোভচের সঙ্গে আলাপ হয়। 
পার্টর লোকজন তাকে 'র্শীখয়েছিল ডষ্টয়েভাস্ক বুজোঁয়া লেখক, কর্মীর কাছে 
অপ্রয়োজনীয় । এখন ডস্টয়েভাঁস্ক পড়ে সে তাঁকে পাঁথব*র সবশ্রেম্ঠ লেখক 
বলেই জেনেছে । রাতে নাচ গান হয়, পুরোহতের তর.ণী মেয়ের সঙ্গে মাইক 
নাচতে থাকে রাত বারোটাতেও । একসময় গ্রামে গ্রামে অনাহার আর অস-স্থতা», 
কোনো উৎসব, আনন্দ নেই । ১৯২৩ এ এ অবস্থাকে জয় করে মানুষ । এঁফি 
মোভকা গ্রামে নববর্ষ উদযাপনের এক ছোট্র বিবরণ দিয়েছেন ফক্স । আলাপ 
হয় ভূতপূর্ব জামদারপূত্র সদ্য-কমহ্যানিস্টঃ সবন্তা এক তরুণের সঙ্গে । এরপর 
আসে প্রাভদা আঁফসের বিবরণ । ব্যন্ত আঁফস, হালকা পোষাকের কর্মরত পুরুষ 
মহিলার মধ্যে, ফক্স বাকে খ*জাছলেন তাকে পেলেন না। খজতে খংজতে এক 
হোটেলে তার ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ হয়, কোনো বান্ধবী তাঁকে পরের "দন 
আসতে বলে প্রাভদা আফসে । পরের 'দন রেডস্কোয়ারে জনরীডের কবর দেখা 
হল, কমরেড জি. র সঙ্গে আলাপ হল। তাঁরা গেলেন বুখাবিনের বিঢার 
দেখতে । 

বৈকালিক আঁধবেশন আরম্ভ হল 'তিনটেয়। স্ফটিকের ঝাড়বাতিদান 
সমন্বিত হল ঘরে নীল ইউীনফর্ম পাঁরাহত স্থির বেয়নেট সহ সৈন্যদল 
দাঁড়য়ে। মণ্টের ওপর চেয়ার টেবিল ট্রাইবুনালের জন্য তিনটি উচু আসন, 
দুজন রিভলবারধারশ বাম দরজার কাছে। উপন্থিত ছিলেন ক্লারা জেটকিন, 
জ্যাক সাদুলঃ লুনাচার'স্কি প্রজাতন্ত্রের কাস্তে হাতুড়ি আঁঙ্কত বিরাট এক 
লাল ব্যানার দেওয়াল টাঙানো, যাতে “দুনিয়ার মজদুর এক হও, লেখা । একে 
অবহেলা করার জন্য সমাজতন্ত্রী বিপ্রবী দলের অসন্তুষ্ট গোম্ঠীকে 'বচারের 
জন্য ডাকা হয়েছে। ফক্সের সামনে ডানাদকে বসছেন প্রাসকিউটররা যাঁদের 
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নেতৃত্ব দেবেন 'ক্রিলেছ্কো, মধাস্থলে সংপ্রীীম বিপ্লবী ট্রাইবুনালের 'তাঁন সদস্য, 
বামদিকে বসছেন বন্দীরা এবং তাঁদের পক্ষসমর্থনকারীরা দুই সারিতে । 
বুখারিন ছিলেন এই বামাদকে। অত্যাঁধক গরমের জন্য সভাপাঁতর অনুমাত 
নিয়ে বাড়ীত পোশাক বাইরে রেখে শুধু হাতাওয়ালা জামা পরে বসাতে একটু 
িসাফসান উঠল । বুখাঁরন মাঝে মাঝে সহনীয় রাঁসিকতা করাছলেন। 
যাঁদও ফক্ের মনে হয় বুখারন সবচেয়ে কম সাহফুদের একজন | তান সমর্থন 
করাছলেন সমাজতন্ী বিপ্লবীদের সংখ্যালঘু গোম্ঠীকে । প্রহরণদের পাহারায় 
বন্দীরা এলে সাড়া পড়ে গেল। মণ্ডের ওপর কাছাকাছ ছিলেন গোংজ, পার্ট 
চেয়ারম]ান, ৮।পাক চতুর দেখায় এমন এক ইহুদি, আধাকৃষকী পোষাক, স্ব্না- 
বষ্ট স্বাস্থ্যবান চেহারা । ক্রিলেঙ্কোর প্রতিটি শব্দ 'তাঁন শুনাছলেন। 
কিলেখ্কোর শব্দোচ্চারণ--যেন একটা কুকুরকে মুস্ত করে দেওয়া হয়েছে ফাস 
থেকে। অনর্গল শব্দের ঝড় বইতে শুরু করল । তান প্রত্যেকাঁট ক্ষেত্রেই 
এদের পার্ট প্রাতি বিশবাসঘাতকতা দেখিয়ে দিলেন। ব্লমশঃ হয়ে উঠলেন 
আরও উদ্দীপ্চ, তার অঙগভঙ্গী হল প্রাতহিংসাপরায়ণ, এবং ব্যঙ্গ মমভেদ। 
বান্দরা ছিল শাস্তি সম্পর্কে নিরুদ্ধেগ । বৃখারিনের মুখ দেখেও তাই মনে 
হাতল । গোংজ সব অপরাধ স্বীকার করেও এমন পুনরায় করার বথা 
বললেন । এখানে ফক্সের বর্ণনা অত্যন্ত জীবন্ত এবং যথোচিত নাটকীয় ।৩ 
এক মঞ্জুর ও ছান্রদের নোংরা খাওয়ার দোকানে খাবার সময় ফলস তাঁর 
বন্ধুকে বলেন। খাবার দোকানেই ধরা পড়ে রাশিয়ার প্রাতিচ্ছাব। এ সেই 
ডষ্টয়েভাস্কর নীঢৃতলার রাশিয়া । রাস্তায় বেরুনোর পর চোখে পড়ল একে 
একে রাদেক, সাদল এর চলে যাওয়া । ফক্স দোকানে গেলেন একটি রাশিয়ান 
শার্ট কিনতে--পাঁরজ্কার হলেও দায় অনেক বেশী । দোকানদার ইংরেঃঃ 
কতা দেখে তাজ্জব । লগ্ডনের খবর জিজ্ঞেস করেন । একদা তিনি ফ্যাশন- 
দুরস্ত দরাঁজ থেকে হয়েছিলেন মাংসের দোকানের প্রাতিনধি। নয়া সরকার 
সম্পর্কে তার প্রশংসাও ছিল, 'িন্দাও ছিল। তখন ছোট ছোট দোকানে 
২ শালং এ ডিনার মেলে । এমন একটি দোকানের বর্ণনা তান দেন। মস্কোর 
ট্রেন 'নয়ামতঃ জ্টেশন পানরলঙ্কৃত। বুক আ্টলে বিক্লীর জনা খ্রীষ্টমাস 
ক্যালেপ্ডার যাতে মহান রুশ লেখক বা বলশোভক নেতাদের ছাব। এখানে 
সামারার মত অনাহারী ভিক্ষুক বা উদ্বাস্তু নেই। ফক্সের চোখে পড়ে এক 
রেস্তোরাঁয় ক্যানারে রাত সাড়ে এগারোটা থেকে আড়াইটা পর্যন্ত, তবে 
[বিদেশীদেরই আনাগোনা । একদিন 1তাঁন ওয় শ্রেণী থেকে দেখলেন পদ ম্যাজিক 
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শমরব' নামক এক ব্যালে, যাতে স্বগণয় নাচ নেচেছিলেন কান্দাউরোভা ও তাঁর 
সুন্দরী সাঙ্গনীরা । লেখকের মনে পড়ল পারীতে দেখা কামোর্ন থিয়েটারের 
কথা । কিন্তু বিপ্লবের থিয়েটার ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক । ফক্পের সঙ্গী পারণ 
এমগ্রেদের মুখপত্র 2০০০র নাটা সমালোচক উত্তোজত হয় আধুনিক জীবনের 
নায়কদের রঙ্গমণ্ডে দেখে--যারা শিখেছে কিভাবে সন্দর করে বাঁচতে হয় । ফন 
অনুভব করেছিলেন মনোজগতের বিপ্লবকেও | থিয়েটার নি:সন্দেহে এাঁগয়োছিল 
ছাঁবর থেকে । সাহত্যের ছবিটা কিং ভিন্ন । নতুন মস্কো থেকে পুরোনো 
'স্বাহতা দেবতারা কেউ নিবদসিত বাঁলনে, কেউ বেলগ্রেড, কেউ রোম কেউ 
প্রাগ, কেউ পারীতে । আরামের সন্ধানে গববেক নিয়ে আনন্দে স্বাঁস্ততে 
থাকার জনা তাঁদের এই বিদেশযান্রা। পোট্রোগাডে ছিলেন এমনই দ্‌ একজন, 
যেমন সবাধিক পাঁরাচিত আনা আখমাতোভা । আন্দ্রে বেইীল এবং আলেক- 
জান্ডার ব্লকের মত লেখকরা তাদের 'চাঁকত হ্ন।উউশন দয়ে চিনতে পারেন 
বলশোভিকদের, কিন্তু অনুধাবন করতে পারেন না । ব্লক মারা গেলেন, বেইলি 
বুঝলেন তার প্রাথাীমক উৎসাহ ভ্রান্ত, অগত্যা আশ্রয় সন্ধান করলেন উপলাষ্ধর 
অসাধ্য 'মাষ্টীসজমের মধ্যে । বাদবাকশরা বুনিন, কুঁপ্রন, বালমোস্ট, মেরে » 
কোভাঁদক, গোকণ সবাই পাঁলিয়োছলেন খরন্তরোত প্রবাহের রাস্তা থেকে, কারণ 
তাঁরা সুনিশ্চিত ছিলেন এই খরপ্রোত সবাকছুকে দেবে ঝোঁটয়ে মুছে । কিন্তু 
তা মনে করেন নি, জামিয়াঁতন এবং সেরাঁপওন ভাতবন্দের মত গোম্ঠীর 
লেখকরা । তারা 1দলেন প্রাণবন্ত, মৌলিক নতুন ও আকর্ষণশয় নানা অবয়ব ॥ 
জামিয়াঁতন তরুণদের নিজস্ব কক্ষে ডেকে শিক্ষা দতেন বিষয়সংরচনের 
শঙখলা । গব করার মত এই লেখক যুদ্ধের সময় নিউক্যাসলে রাশিয়া থেকে 
আগত এক দলে পূর্তবিদ্যার কাজ করতেন কিন্তু ইংরেজ বা আমোরকান 
লেখকদের দ্বারা প্রভাবত হন নি। নতুন রাঁশয়ার মৌল স্বর 'ছিল সাক্রয়্তা, 
তবে তা বন্য নয়, গবশৃঙ্খল নয়, যেখানে সম্পদের জন্য আঁচড়াকামাঁড় "ছিল 
না। প্রত্যেক রাশিয়ানের মধ্যে ফক্স দেখেছেন এই অনুভব যে সংজনের বেদনা 
'ছাড়া নব ছন্দো স্পন্দ অসম্ভব,তবে বস্তুর বিনণ্টি এবং কর্মের অসংঘম যতদূর 
সম্ভব কম হওয়াই বাঞ্ছনীয়! এইভাবে ফক্স রুশ সাহত্যে বিপ্লবের প্রভাব ও 
প্রাতক্রিয়া নিয়ে সংক্ষেপে মন্তব্য করেছেন 15 
সর্বশেষ অধ্যায়ের নাম--সাীমান্তের দিকে যাত্রা । ট্রেনে তুলে দিতে এল 
যারা তাদের চোখে জল | 'ীনা্্দস্ট কুপে দেখা গেল এক তরুণশর মালপত্র ( 
অতীব সুন্দরী এই তরুণীকে ভিতরে এসে বসতে অনুরোধ জানাল হল। 'সে 
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অসুচ্ছতা নিরাময়ের জন্য চলেছে ধোনের কাছে বালনে। তিস্ত আভজ্ঞতার' 
কথা বলল। সে খ্রীষ্ট ভক্ত, ছিজগামিনী, পুরোহিতদের সাহায্য করে 
তাছাড়া যে কোনো ভাবে বিপন্নের বান্ধবী ॥। এরকম মাহলা তো বিপ্লবের 
দিনে কষ্ট ভোগ করতে বাধ্য । বাঁদ্ধমতী তরুণশ কয়েক লহমার আলাপেই 
ফক্সকে একজন আদর্শবাদী,একজন কর্মীপ্রয় মানুষ হিসাবে চিনে ফেলে । রাতে 
তরুণপাঁট ওপরের বিছানায় যায়, নিচের বিছানায় সঙ্গী এবং ফক্স কুঁকড়ে 
শোয়, ফলে ঘুমে স্বান্ত নেই । এমন অবস্থায় নানা অধন্বঙ্ন, নানা স্মৃতির 
টুকরো মনে আসা যাওয়া করে । এশিয়ার বিস্তীর্ণ তৃণভূমি, তিব্বতের টেবিল 
সদৃশ মালভূমি, মঙ্গোলিয়ার মরুভূমি, ফেন্টের গোল তাঁবু, ভিম্বাকার মুখ» 
উ*চু গ্লালওলা তাতার, ব্যাকাঁটারয় উটবাহিনঈর যাত্রা মনের মধ্য 'দয়ে চলে 
যায় । এক ম্টেশনে তাঁরা দাঁড়য়ে দাঁড়িয়ে দেখে বাদাম ও ভঙ্গুর তৃণাগল। 
গাওয়া হল জামনি ছান্রীপ্রয় একাঁট এবং একটি রুশ গান । মনে পড়ল উয়েজ্‌ড, 
নগরে যীশু পরব, পুরুষ ও স্ত্রীদের পোষাক+ ওল বিলের কথা । সকালে বড় 
বড় টিনের মগে চা পানের সময় মেয়োট তার মস্কোর বন্ধুদের স্বপন দেখার 
কথা বলল । 'মনস্ক ষ্টেশনে ট্রেন পেছালে স্টেশনের বইয়ের দোকান থেকে 
মৈয়োট তাঁকে উপহার দেয় রবীন্দ্র নাথের "গার্ডেনার' এর রুশ অনুবাদ । সে 
ফক্সকে ট্রেনে রবীন্দ্রনাথের একটি উপন্যাস পড়তে দেখেছিল ।* হঠাৎ ট্রেনের 
সচলতার শব্দে তারা দৌড়তে থাকে । গাঁড় সান্টং করছে জেনে তাদের স্বাচ্ত, 
ফিরে আসে, খুব হাসাহাসি হয় । মেয়োট চাইছিল রাশিয়া সম্পকে ফক্সের 
মতামত জানতে, ফক্স চাইছিল মেয়োটর ভাঁবষাতের কথা জানতে । মেয়োট 
মনে করে না রাশিয়াকে, তার অসংখ্য উপজাতিকে কখনই পাশ্চাতাপন্হী করা 
বাবে । সে মনে করে বলশেভিকরা টিকে যাবে । আর ভাঁবষাৎ বলশোভিকদের 
হাতে 'শাক্ষত হতে থাকা চাষীদের হাতে । তবে ' ব্রাটশদের সঙ্গে পারচয়ের 
সূত্রেসে জানে যে ওদের খুব কম লোকই নতুন রাশিয়াকে জানে বা বোঝে! 
ফক্স একথা সমর্থন ক'রে বলে রুশ চাষীদের দেহও মনের জোর বিশ্তর, তারা 
পাশ্চাত্য ধ্যান ধারণাকে প্রয়োজনে টুকরো করে দিতে পায়ে । ফলস জানায়, 
খুবই তরুণ বয়সে, আত্মবিশ্বাস এবং জীবন সম্পকে নানা হ্রাম্ত ধারণা নিয়ে 
[তান এসোঁছিলেমশকন্ত্ব সে সবই মিশে গেছে রুশ জীবনে | রূশদের কাছ থেকে 
তান অন করেছেন সাহস--নভকভাবে কৃষ্ণকায়ার দিকে তাকানোর । অনেক 
দোষ দুনর্পাতি ও নিম্ঠুরতা সত্বেও তিনি বিশ্বাস করেছেন রুশ জন গণকে' রুশ 
বিপ্লবকে । জনগণের শারীরিক সামথণ ও সৌন্দর্য তাঁকে করেছে মুস্ধ % 
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আর মেয়েটত জানে অনেক কিছু প্রাচীন ও অশন্ত ও আত্মক ভাবে দূর্বল 
ধারণা এই সব তিস্ত বছর গুলিতে গেছে মরে । তান দেখেছেন রাশিয়ানদের 
যধ্যে আছে এক অদ্ভূত আঁত্বক যৌব্তিকতা যা তাদের মায়া হতে প্রণোদিত 
করেছে, 'কন্তু এসব থেকে তান পান এক স্বশ্তি, এক আত্মবিশ্বাস, শিখেছেন 
জীবন সর্বদা নিয়ে চলে সাধকের দিকে । এই সব কথাবাত্তরি পর আবার দ্রেন 
যাত্রা; পোলাণ্ডের একটি স্টেশন, কয়েক মিনিটের মধ্যে সীমান্ত পার হওয়া, 
কাম্টমস পরাক্ষায় সংগৃহীত রুশ সংবাদ পত্র গাল বাজেয়াঞ্চ হওয়া ॥ আবার 
ট্রেন,ছোট্ট কামরায় গাদাগাঁদ,রুটি ও সূর্ধ দগ্ধ িশামশ ভক্ষণ । যতই রাশিয়া 
দূরে সরে যায় এক ও ফল্স বিষন্ন বোধ করে । ওয়ারশ এল দুপুরে । ভারভারা 
(তরুণ) চলে গেল যেন রুশ ম্যাডোনা ?বদায় দীনল । রান্রে আন্তর্মহাদেশশয় 
এক্সপ্রেসে যাত্রা, দুটো "সিট প্রথম শ্রেণীতে, এবার ট্রেন কর্মচারীরা রুশ ভাষা 
বোঝে না, জামনিীর ওপর 'দিয়ে যাবার সময় ইহুদি, ইংরেজ, উত্তর দেশর 
ভ।ষা, পারব্রাজক এবং মুমূর্য ইউরোপের অনেক অনুবরতা ও নিরানন্দ 
আসতে থাকে । সন্ধ্যা বেলা এসেন্‌, প্ল্যাটফর্মে চোখ পড়ল আকাশ নীল 
ইউনিফর্ম ও স্টলের হেলমেট পরা ফরাসী? প্রহরী কাঁধে তার বেয়নেট লাগানো 
রাইফেল । এই দিনেই ফরাসঈীরা আঁধকার করে নিয়েছে রূড়ণকে ॥ মনে হল 
সাঁত্যাই এবার তাঁরা এসে গিয়েছেন স্বদেশে । এখানেই বইটির সমাপ্তি । 
টাইমস লিটারারী সাঁপ্রমেন্টের সমালোচক ঠিকই লিখোছলেন ( অন্রোবর 
২৯, ১৯২৫) এরই থেকে লেখকের প্রাণবন্ততা, অনুভবের যোগ্য মনটার পরিচয় 
পাওয়া যায় । যে রুশ দারদ্রু জনগণের জীবনকে 'তনি দেখেছেন তা ষে জীবন 
ান্ততে ভরপুর তার পাঁরচয় আমরা বইটির সব্ত পাই । সাঁফাম্টিকেশন বাঁজত 
যে জশবনের চিত্রকে তিনি এঁকেছেন তাতে তাঁর আকর্ষণ ও আনন্দ কখন ও 
বিনন্ট হয় নি। এ দৃষ্টি, আমরা বলতেই পারি, নিরুত্তৌজত ওুঁপন্যাসিকের ॥ 
একজন দক্ষ রুশ ওপন্যাসকের মতই তানি দ্ট চরিন্রগ্ীলর শারীরিক গাঁতি- 
দবভঙ্গের এবং মনোভূমির নিপুণ চিন্ররচনা করেছেন । পাঁরস্থিতি রচনায় তাঁর 
দক্ষতা একজন 'ীনপণ কথাসাহাত্যকের মত, এবং তা একাধিক ক্ষেত্রেই লক্ষ্য 
করা বাবে । পাঠক লক্ষ্য করবেন, ফক্সের মধ্যে অনুপুঞ্ক্ষ বর্ণনার--প্রকৃতি বা 
মানুষ-দিকে একটা ঝোঁক আছে অনাধ্ানক ওপন্যাঁসকের মত । আর তাঁর 
প্রাচ্যমনস্কতা এবইয়ে ও সবাতিশায়ী । উপজাতি গোত্ঠীর জশবন বর্ণনায় 
রোমাণ্টক গজ্প বর্ণনার ভাঁঙ্গমা (বিশেষতঃ মহান বিজয়শদের স্বশ্ন--২য় অংশ, 
১৪ শ অধ্যায়) চমৎকার মিশে গেছে । বিষয়ের দাবীতে যে শব্দাবলি উপয্ত্ত 
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1ববোচত হয়, ষা উঠে আসে সগন্ভ উপন্যাঁসকের আন্তাঁরক জশীবনবাক্ষা খেক 
তা আমরা এখানে পাই । জীবনের রুক্ষতা এবং জীবনের ছন্দোস্পন্দ দুইই 
এখানে মিশে আছে । তৃণভমর বিশালতা ও ব্যাপ্তির ওপর দিয়ে বয়ে যায় 
রুশ বিপ্লব সম্ভুত নব জীবনের তরঙ্গ, তার উপয্ক্ত বর্ণনা কাঁবাক, তবে তা 
জীবনেরই অঙ্গশভূত কাব্য» বাইরে থেকে সংযোঁজত নয় । ২য় দশকের উপজাতি 
জীবনের 1ঃন্র যেমন তিনি উপাস্থিত করেছেন, তেমাঁন দোখয়েছেন রুশ বিপ্লব 
সম্পর্কে তাদের প্রতিক্রিয়া । এসেছে নব্য ও প্রাচীন রুশ জীবনের পার্থক্যের 
কথা । এই দ্বাদ্বিক তার চিত্রণে তান মোটেই অন্ধ প্রচারক ননগবপ্রবেরনোতবাচক 
প্রাতাক্য়াকে উল্লেখ করতে 1তান 'দ্বিধাগ্রন্ত নন। যাঁদ ও সামাগ্রক ভাবে রুশ 
শবপ্রব, জনজীবন এবং আন্তজাতিকতায় তাঁর আস্ছা এক মুহূর্তের জন্যও 
টলোন । যৌবন পর্বের এই আভজ্ঞতা সামাবাদে তাঁর আস্ছাকে এমন একাটি 
ভূমিতে স্থাপন করেছিল যে অচিরেই তানি সামাবাদণ তন্বের প্রাতচ্ঠায় ল্যাস্কির 
সঙ্গে বিতর্কে নামেন । সাম্রাজ্যবাদের আগ্নাসন, প্রাতক্রিয়াশশল রাজনশীতিও 
সংস্কাীতর স্বরূপ উন্মোচনে তাঁর ভূমিকা আঁচর়েই হয়ে ওঠে দায়বদ্ধ লেখক- 
যোদ্ধার । আর, শেষ পরদ্ত লেখক-যোদ্ধার ঝাঁপিয়ে পড়া স্পেনের যুদ্ধে । 
এই অবশ্যম্ভাবী অগ্রগাতির সমস্ত সম্ভাবনা এই চমৎকার বইটিতে 'নাহত আছে, 
এমন কথা বললে বোধকার অত্যান্ত হবে না। 


উল্লেখ জুক্র 


১ ডণ্টয্েভাস্ক' সম্পর্কে রা।শয়ার মতামত বহুবার বদলেছে, কখনও তান 
নন্দিত, কখন ও নান্দত ॥ ১৮৭১-এ জামানী থেকে ফেরার পর ডস্টয়েভাস্কি 
যখন 1000৩ 09958554 (১৮৭১) ও 70132 310019015 218005) ০১৮৮০) 
প্রকাশ করলেন তখন তান হয়ে পড়লেন রক্ষণশীল ধমখুর ও রাজনোতিক শান্তর 
প্রবনতা । ফলে চরম পন্হী বাাঁদ্ধকস্সীবশরা সরে যান তাঁর কাছ থেকে ।, এখানে 
নটশের প্রসঙ্গ আছে বলেই উল্লেখ করা যেতে পারে যে স্রেফ ঘটনাসক্রে নীটশে 
আবন্কার করেন ডণ্টয়েভাস্ককে | ০৩5 2000 002 00702170801 ১৮৮) 
পড়ে তান মন্তবা করেন--একনাবর এই মনন্তা ত্বকের কাছেই তার ক্রিমিনালদের, 
দাস মনোভাবের ও অসন্তোষের মনোভাব বিষয়ে শেখার আছ । কিন্তু গর কাছে 
ডঙয়ে 5াস্ক আর একজন অবক্ষবী লেখক মাত্র । নাঁওখে গুর ধমর্খয় এরং রাজ- 
নৌতিক অবস্থানকে ও বুঝতে পারেন নি। ১৯০৬ এ গোোক ডউয়েভাম্ককে 
রাংশনার ৪৮11 £50845 আবার আক্রনন করেন, বনে উন প্র তাকগাশীদ 
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ও'অত্যাচারণর কাছে নীক্কয় সমপ্পণের পক্ষপাতী ॥ অক্টোবর বিপ্লবের পর 
উলষ্টয়ের সঙ্গে প্রাতিত্বান্দতায় ডষ্টয়েভাস্ক ?সংহাসনচ্যুত হন। জ্ট্যালন পর্বে 
ডষ্টয়েভাঁস্ক পাঠ ছিল প্রায় নাষদ্ধ। রাশয়াতে একাঁট বহু সমার্থ ত মত হল 
এক ডচ্টয়েভ[স্ক ভাল, প্রগাঁতশীল, মানবতাবাদী (ক্রাইম আআপ্ড পা'নশমেন্ট 
পযন্ত) আর একজন মন্দ, প্রাতিক্রিয়াশবল, ধর্মপ্রবণ (ক্লাইম আযপ্ড পানিশমেন্ট 
পরবতর্ণ লেখায়) । প্রথম দিকের বইগুলির সম্ভা সংস্করণ ছাপিয়ে জনগণের মধ্যে 
প্রচার করা হত (এখানে যার উল্লেখ আছে ) কিন্ত্বু 1106 1780592892৫ বা 7139 
80:41325 [818709:0 পাওয়া যেত স্বহ্প সংখ্াক'মহাদ্ুত সংস্করণে বা সেট: 
1হসাবে। কেউ কেউ তাঁকে জার শাসিত রাশয়ার সমালোচক এবং বিপ্লবের 
ভাবষ্যং বস্তা রূপেই দেখেন এবং তাঁর পরবর্তী রাজনোৌতিক ধম্ীয় এবং দার্শ- 
নক মতামত অগ্রাহ্য করেন । রাশয়ায় যখন আঁঙ্গকবাদশ আন্দোলন শুরু 
হয় তখন কাঁতপয় সোভিয়েত লেখক ডঙ্টয়েভস্কির রচনাকোশল ও রাত অধ্যয়ন 
করতে থাকেন । মিখাইল বাখাঁতন এর “ডস্টয়েভীস্কর রচনার সমস্যাবলণী' 
(১৯২৯) এর একাটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ । সমাজতান্ত্রিক বাষ্তবতা স্পষ্টতই 
ভষ্টয়েভীস্কর ?শম্প চেতনা সম্ভুত নয়, কিন্বু তা হলেও বিংশ শতাব্দীর 
রাশয়ান সাহিত্যে তাঁর প্রভাব সবন্রচারা । 

২. ফক্স এখানে কিছ অসঙ্গত কথাবাত্তা লেনিনের মুখে বসিয়েছেন বলেই 
মনে হয় । 

৩. বুখারনের বিচার বলতে সাধারণতঃ যেটা মনে পড়বে তা হল ১৯৩৪- 
৩৭ সালের ঘটনা । ফক্স উাল্লাখত প্রসঙ্গাট ভিন্ন । ১৯২২ এর ফেব্রুয়ারীতে 
সমাজতন্ত্র বি”্লবীদের সাতচীল্পশজন নেতৃস্থানীয় ব্যন্ত সোভিয়েত শান্তর 
বিরুদ্বে বড়ধন্ত্র করার আঁভযোগে গ্রেপ্তার হয় । এ ঘটনা দেশের বাইরে ও 
চান্স্যসৃ্টি করে। ১৯২২ সালের ৮ই জুন বিচার শুরু হয়ঃ দু মাস চলে । 
এই শাসনতন্্ে এটাই হল প্রথম বড়ো মাপের রাজনৌতক বিচার! এই 
সমাজতন্দ্রীরা অস্থায়ী সরকারে কেরেনিস্কি মারফং নানা দাঁয়ত্ব পেয়েছিল | 
গ.হযুদ্ধকালে একাধিক শ্বেতসরকারে তারা অগ্রগণ্য ভূমিকা নেয়, মঈরবাখ 
এর হত্যা এবং লেনিনকে হত্যার চেগ্টা করে এরাই । ১৪ জনকে দেওয়া হয় 
মত্যুদণ্ড । যাঁদ ও অনেকের দণ্ড লাঘব করা হয়। 135 801১2৩1] 
5%০018.100 917--1923, ৬০] [5 হু 0০905 95. 189-9, 

৪. িল্পবেরকাল .কেসোভিয়েত সাহিত্যে (১৯১৭-১৯৩২) তিনাঁট প্রধান 

পর্ব দেখা দিয়েছিল বলা যায়” (ক) এীতিহ্য ও ইতিহাসের দ্বন্ক (১৯১৭-২৩)-- 
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এর মধ্যে পড়ে প্রতীকবাদী, ইমোঁজজ্ত িউচারষ্ত, প্রোলেটকাল্টট প্রস্াীত গোষ্ঠীর 
গবকাশের চেষ্টা (খ) নেপ্‌ প্রভাবিত সাহিত্যের প্রকাশ ও বিকাশ (১৯২১-২৭) 
(গ) পণ্চবার্ধক সংকম্পের প্রথম উদ্যমের ও উৎসাহের ষুগের সাহিত্য (১৯২১- 
৩৪)। বিপ্লবকে প্রথমে মহা উৎসাহে যাঁরা স্বাগত জানান তাঁদের মধ্যে ছিলেন 
ব্লক, বেলী, আখমাতোভা। হয়ত ফক্স তাই আখমাতোভার প্রশংসা করেন। 
প্রতীকণ সাহিত্যের লেখক বেলণর স্বভাবে ছিল বহু ভাবের দ্বন্দ, চীরন্ত্র ও কর্মে 
আঁস্থরতা ও গাঁতচণ্লতা । জীবন তাঁর কাছে নিয়মহীন । প্রতীকী গোষ্ঠী 
থেকে আসেন জনবাদণ বিপ্লবের পক্ষে, পরে ভবিষ্যবাদীদের মধ্যে । প্রতীকী 
সাহিত্যের আর এক 'বাঁশস্ট লেখক রকের মধ্যে পাওয়া যায় কখনও 'বপ্রব 
বিপষয়ের গান, কখনও সংস্কীতির সৌন্দর্য সুষমায় আকর্ষণ ॥ প্রথমাবাঁধই 
ছিলেন ষুবসমাজের ?শরোভূষণ । ইউরোপে গিয়ে পশ্চিমী ধাঁনক তল্তের ক্ষায়- 
ফুতা দেখে আহত হন । বিপ্লবকে সূচনা থেকেই উদ্ধাহু সম্বর্ধনা, 'কন্তু বিপ্রবের 
কঠিন রূপ ও বাস্তবের বিসদৃশতা তাঁকে করে ানরাশ ও সংশয়ী । আখমাতোভ 
গছলেন এযাকাঁমইন্ত, যাঁরা রহস্য ও কুহেলিকার বিরুদ্ধে মৃর্তভাবনা, অস্পম্ট 
ভাষণের পরিবর্তে স্বচ্ছভাষণ আনতে চেয়োছলেন । অক্টোবর বিপ্লবে প্রভাবিত 
হয়ে ভেবোছলেন এ যন্ত্রণাও দহন বিধাতা প্রোরত । কিন্তু তারপর মোহভঙ্গ 
হয় । ফ্যাঁসম্ভ আক্রমণের সময় লেখেন স্মরণীয় দেশপ্রণীতিময় কাঁবতা ॥ যুষ্ধ- 
শেষে কট্টর 'শল্প শাসনের যুগে (১৯৪৬) আখমাতোভা ও জোশচেক্কোর ওপর 
কঠিন কশাঘাত করেন ঝাদনভ । ক্লুশ্চভের কাল থেকে তান আবার আভনান্দত, 
হতে থাকেন । 
বিপ্লবের উদ্দামতা দেখে ভয়ে পালিয়ে যাওয়া কয়েকজন লেখকের নাম করে- 
ছেন ফক্স । এর মধ্যে ছিলেন বুনিন, যান ছিলেন মংত্যু ভাবনায় বিষন্ন, হতাশা 
বাদী। সোভিয়েত উগ্রতা ও আশাবাদতায় সায় দিতে পারেন নি। ১৯২০তে 
পারা যাত্রা, বাস্তুত্যাগীদের মতো দেশে দেশে পরটন । ২য় মহাবুদ্ধের পর 
আবার ফেরেন স্বদেশে । কুপারন ও ১৯২৩-২৭-এ দেশত্যাগ করে বিদেশে 
1ছলেন । ইনি জীবনাগ্রহী, সুস্থ বাস্তব ধম । নজরুলসুলভ বিদ্রোহ ও ব্যস্তিত্থ 
বাদী। বেলমন্ত ১৯০৭ এ বিদেশ চলে যান । মেরেঝবকোভাঁস্ক €বদেশে থেকে 
সোভিয়েত বিরোধী প্রচারে বড় ভূমিকা নেন। ১৯০১৯ থেকেই বিভ্রান্ত । 
১৯১৭র 'বপ্লবের পর দেশত্যাগণ রুশদের পারণীচক্রে সমাসীন । আশা করতেন 
কমন্যানস্টদের হাত থেকে রাশিয়াকে মস্ত করবে পাশ্চাত্য শান্ত । গোকরঁ ১৯০৭. 
৯১৭র মধ্যে কথন ও কখন ও রাশিয়ার বাইরে কাঁটয়েছেন। বিদ্রোহ এবং মান- 
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কতায় আচ্ছা থাকলে ও কমন্যনিস্ট পান্নকায় লিখলেও পার্ট মতের প্রচারক 
ছিলেন না। গৃহযুদ্ধের দুঃসময়ে তান অবশ্য 'িপ্রবের জয় চান। পার্ট 
সদস্য না হলেও লোনিন তাঁকে শ্রামক শ্রেণীর সংস্কাতিসৃন্টির নেতৃত্বের ভার 
দেন। এক্সপ্রেশনিস্ট জাময়াতিন গোড়া থেকেই বলশোভকদের সঙ্গে ফোগা- 
যোগ রাখতেন 1১৯৩১ এ দেশত্যাগের ইচ্ছা করেন ও পারীতে বসবাস করেন । 
বিগ্লবের আনশ্চয়তার সময় জাময়াঁতনের কৌতুক, ব্যঙ্গ সবসময় শাসকরা 
'বরদান্ত করে নি। তবে তাঁর রচনারশীতিতে নতুন লেখকরা অনেকেই উপকৃত 
হয়েছেন। বিন্তর সা'হত্যচ্চা কেন্দ্রু গড়ে উঠোছিল দেশে । সবচেয়ে উল্লেখ- 
যোগ্যাট ছিল পটার্সবূর্গে - যেখানে গুমিলেভ শেখাতেন কাব্যাশল্প আর 
জাময়াঁতন গদ্যাশজ্প। আর একাট খ্যাত কেন্দ্র ছিল সরকারন সমার্থত সর্ব 
হারা কবিকেন্দ্র মস্কোতে, চালনা 'করতেন ব্লুসভ। সেরাঁপওন ভ্রাতৃমণ্ডলী 
গড়ে ওঠে ১৯২১এ, লুপ্ত হয় ১৯২৪-এ | গোকাঁ এদের উৎসাহদাতা, জামিয়া- 
তিন রচনাশিক্ষার গুরু । এদের মধ্যে ছিলেন ইভানভ, নিকাতিন, জোশচেঙ্কো 
স্লোমিন্স্কি কাভোরন, কাতায়েভঃ ফেদিন, স্কোলোভা্ক, তিখোনোভ, 
পোলোনস্কায়া । ঝাদনভ এদের নিন্দা করোছলেন ব্যন্তিস্বাতন্ত্য ও কলা- 
কৈবল্যের পাঁরপোষক বলে। মিশরের এক জ্ঞানী সন্ন্যাসীর নাম ছিল সেরা- 
গপওন, এরা ও নিজেদের মনে করতেন সাহিত্য তপস্বী। ১৯২১ এর এক 
ঘোষণাপত্রে তারা কমন্যানদ্ট শাসনের ধরা বাঁধা সাহত্যের বিরুদ্ধে দাবী 
জানালেও বিপ্লব বিরোধী নন । অনেকেই পরে কিন্তুআঁঙ্গকবাদী বলে নিন্দিত 
হন। ফক্স 'কম্তু ইমোজস্ট এসোনিন, 'ফিউচারিস্ট মায়াকোভাঁস্কি প্রভাঁতর 
কথা উল্লেখ করেন নি । এই অংশটি লেখা হয়েছে প্রধানতঃ গোপাল হালদার 
রাঁচিত “রুশ সাহিতোর রূপরেখা” অবলম্বনে । 

&. রবীন্দ্রনাথের 3210407০ হল ক্ষ ণিকা, কর্পনা, লোনার তরীর কিছু 
কাঁবতার কবিকৃত ইংরাজী গদ্য অনুবাদ । এর চারাঁট রুশ অনুবাদের কথা জানা 
যাচ্ছে যেপৃলি করা হয়োছল ১৯১৪, ১৯১৪, ১৯১৫ ও ১৯৯৯৭ তে। উল্লেখ 
আছে ফলক্পের হাতে ছিল রবীন্দ্রনাথের, একটি উপন্যাস । সোঁট যে রুশ অনুবাদ 
এমন কথা বলা হয় ন। যতদূর জানা যায় রুশ ভাষায় ১৯১৫ তে প্রকাশিত 
হয় ১৩ ছোট গঞ্জের একাঁট সংকলন “বাংলা জীবন থেকে" এই নামে । “ঘরে 
বাইরের দ্যাট পৃথক অনুবাদ হয় ১৯২৩-এ । অন্যতম জর্নীপ্রয় নৌকাডুবি 
ঘাটি পৃথক অন্দবাদ হয় ১৯২৩-এ, “গোরা*র 'তনাঁট পৃথক অনুবাদ হয়োছল 
১৯২৪, ১৯২৪, ১৯২৬-এ | এছাড়া বেশ কয়েকটি গঞ্প সংকলনের অনুবাদ হয় 


৯১৪, 


১৯২৩-২৫ এর মধ্যে ।. রবীন্দ্র সাহত্য সম্পর্কে ফক্সের মনোভাব 'ছিল কেমন 
সে স্বাভাঁবক কৌতূহল মেটানোর কোনো উপকরণ আমাদের হাতে নেই । তরে 
একাঁট স্মতিকথার প্রাসাঙ্গক অংশ উদ্ধার করা যেতে পারে । ফক্স যখন 
“চোঙ্গজ খান' বইটি গলখছিলেন এমন এক সময়ে লন্ডনে ভারতায় ছাত্রদের ঘরে 
প্রগাত লেখক সঞ্ঘ 'নয়ে অলোচনা কালে ফক্স বারংবার সতর্ক করে 'দাচ্ছলেন 
প্রগাতিয়ানার উৎসাহ ষেন সংকীর্ণ চিত্ত ও পক্ষপাতী করে না তোলে। 
একজ্রন বাঙালণ ছান্র খন রবশন্দ্রনাথকে ভারত'য় পঠীজপাঁত শ্রেণীর প্রাতানধি 
ও প্রাতক্রিয়াশখল আখ্যা বদয়ে সমালো5না করতে থাকেঃ তখন ফক্স তা অপছন্দ 
করেন॥ এ ধরনের আল্গোচনা তাঁর মনে হয় মার্ঝবাদের ক্যার কেচার । তাঁর 
বন্তব্য ছিল--কোনো কাব বা লেখককে এতো সহজে কোনো কাজ্পানক গোত্রে 
বেধে দেওয়াটা উচিত নয়। 
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৬. চেলিজ খান 


এই বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালে॥। পরে ১৯৬২ সালে আর 
একজন প্রকাশক বইট প্রকাশ করোছলেন। (একাঁটি ভারতশয় সংস্করণও 
হয়োছল ) নিশ্চয়ই বিষয়াটর প্রাত কোনো না কোনো রুপ আগ্রহ জেগোছিল 
হাঁষ্বগ বহর আগে ও পরে । ফক্সের বন্ধূ টি. এ জ্যাকসব লিখেছিলেন, এই 
বইটি কখনই যথেষ্ট পাঁরমাণে সমাদৃত নাহলে ও এটি যথেঞ্ট মাত্রায় সীলাখত 1 
তবে জল স্হলে সহজতা, সাবলীল তা এবং ইতিহাসকে আয়নকরণের গভদরতা 
রচনাটর গ:তর তলায় হারিয়ে যায়। এক্থা অস্বীকার করা যায় না । আমরা 
জ্যান এশিয়া বিষয়ে তার উৎসূক্য ছিল দীঘণকালের ॥ তান ছিলেন সেই কাত 
পয়ের একজন যাঁরা বুঝোহলেন লোকে যাকে বিশবইতিহাস বলে বোঝে তা হল 
মানব জাতির ইতিহাসের এক তৃতীয়াংশ মান্ব। মধা এশয়া বিষয়ে অধ্যয়ন 
যেমন একাদকে ব্যাবলনঃ িনেভে পাছয়ে যায় তেমাঁন এগয়ে আসে "দিল্লীতে 
মেঘন সাম্রজ্যের দকে। আর ইউরোপীয় ইতিহাস বুঝতে ও তা প্রয়োজন । 
একেই জ্যাকসন সঙ্গত ভাবেই হীতিহাসের মাঝ্সধয় পথে অনধাবনের পদ্ধাত বলে 
মনে করেছেন। এই অথেই চোঙ্গজ বিষয়ক অধায়ন পেতে পারে “বৈপ্লবিক 
তৎপয“।” চোঁঙ্গজ খান বইটি ১৯৩৬ স।লে প্রকাঁশত হলেও ফক্সের বিভিন্ন 
বইগুি পড়তে পড়তে আমাদের মনে হয়েছে মধাপ্রাচয, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভা- 
তার পারস্পারক সপ্পর্ক ও প্রভাব বিস্তার প্রভৃতি গবষয় সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ 
কোনো সাময়িক প্রেরণা উত্তেজনা বা উদ্দেশ/ প্রণোদত নয়। ১৯২৪-২৬ 
স্মলে বখন শপপল অফ দি ন্টেপিস' লিখছেন তখন তাঁর একাট অধ্যায়ে | & 
[0058১ 0৮ 00541 0083028২025, 220 হা, ০৮, 04 ) তান এ- 
সব কথা বলেন। এই সংন্রেই সেখানে আসে চোঙ্গজ ও তৈমুরের কথা, তাদের 
স্বভাব চাঁরত্র এবং অবদানের কথা । এই বইয়ের আর এক জায়গায় 1তাঁন 
বলেন, “চোঁঙ্গজ ও তৈমূরের মত মানুষের ছিল পাঁথবাী সম্পর্কে এক মহৎ 
ধারণা, ওরা প্যাথবীকে সেই ধারণ? অনুযায়ী পুননিমণি করেছিলেন এমন 
একটা সময়ে যখন মানবজাতি হয়ে পড়েছিল রুগ্ন, যখন তারা স্বাক্ষর রেখে 
পায়োছিল আমাদের জীবনের উপর চিরকালের মত 1» তিনি আরো বলেন, 
এস আলেকজাপ্ডার বা নেপোলিয়নের মত সমকালের জীবন স্পন্দনকে করে 


১৯৯ 


তুলৌছল আরও বলবান ॥। (৮৪ [, ০, 12) মধ্যপ্রাচ্য মনস্কতার এইসব 
দিকগুল বিস্তারতভাবে লেখার জন্য তান নিজেকে প্রস্তুত করেন ব্যাপক 
আঁভাঁনবেশে, ধার পাঁরচয় মিসবে “'চোঙ্গজ খান” বহীটতে । জন লেহম্যান বলে- 
ছিলেন, ফক্সের ইচ্ছে ছিল ভাঁবষ্যতে সৃজনশীল লেখায় আরো বেশী করে 
নিবিষ্ট হবেন ॥ তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, এযাতো 'প্রয় প্‌বর্গ পাঁরমণ্ডল তাঁকে 
সংরচনে ক'রে তুলবে আগ্নেয় ।৯ “চোঙ্গজ খান” বইটি সে আভলাষ সব্বধিশে 
পূরণ করেছে একথা কেউই বলবেন না। কিন্তু এতে ষে তার এবধাঁবধ প্রবণ- 
তার পাঁরচয় আছে তাতে কেউই সংশয় প্রকাশ করবেন না । ফক্সের এই বইটি 
পড়লে বোঝা যাবে, শুধুই লুশ্ঠনকারী হসেবে চৌোঁঙ্গজকে দেখার দৃম্টিগত 
ভ্রান্তিকে ?তাঁন অপনোদনের চেষ্টা করেছেন। আর চোঁঙ্গজজকে 'তাঁন দেখান 
দেশ কাল বিচ্ছিন্ন ব্যান্ত হিসেবে নয়, দেখান কালের মধ্যে সা্রয় 'হসাবে, তাঁন্র 
বিজয়কে দেখান জনগণের সামাজক জশবন ও ইতিহাসের যৌন্তিক বিকাশ 
হিসাবে ॥। চোঁঙ্গজের আঁবভাব গোঁবি মরতে শেষ গ্রীষ্মে বজ্রবপ্কার মত কোনো 
অব্যাখোয প্রাকীতিক বিস্ফোরণ নয় । এক প্রাচন গোষ্ঠীপ্রথার ভাঙনের 
দিনে, তার জন্মভূমির দুই পাশের দ্‌ই সাগ্রাজ্য--খওয়ারজ িয়ান এবং ?কন 
সাম্রাজ্যের ভাঙনের কালে অনেকগীল উপজাতি গোষ্ঠীকে একান্রত করে নতুন 
এক এীতিহাসিক ব্যান্তত্ব হয়ে ওঠেন । 

এশিয়া প্রীত, মাক্সয় বি*ববিশ্লেষণে আগ্রহ, চোঁঙ্গজ সম্পর্কে সন্তোবজ্বনক 
ব্যাখ্যার অভাব পরিপূরণ ছাড়াও এ বই'ট লেখারাঁপছনে আর একাট কারণ হয়ত 
কাজ করে থাকতে পারে । রুশজাতর প্রান ইতিহাস আলোচনায় মোঙ্গল 
সভ্যতার সঙ্গে সম্পকেরি কথা এসে পড়ে আনবার্ধ ভাবেই । চোঙ্গজের জ্যোম্ঠপৃন্তর 
'জিউাঁচ ১২০৭ খম্টাব্দে বর্তমান সোভিয়েত ভূমির অন্তর্গত দাঁক্ষণ সাইবেরিয়া 
আঁধকার করে ॥। খোরেজম সাম্রাজ্যও ছিল এই সোভিয়েত ভীমতে, যা মোঙগল- 
দের পদানত হয়, আর আত্মসমর্পণ করে আজারবাইজান, আমেঁনয়া, জাঁজ'য়া । 
চোঙ্গজের ছেলে ও নাতিরা আরও কয়েকাঁটি রাজ্য দখল করে নেয়। মোঙ্গল 
শাসন রুশ দেশে ছিল প্রায় আড়াইশ বছর । চোঙ্গজ বংশের এক "খান? উজবেগ 
বর্তমান স্তালন গ্রাদের কাছে রাজধানন সারয়ে নিয়ে যান। ধারে ধীরে শস্তি 
সণ্চয় করে মস্কো মোঙ্গলশান্তর প্রীতদ্বন্্বী হয়। ১৪শ শতাব্দীর মধ্যভাগে চোঁঞ্গজ 
বংশের উত্তর পুরুষ তৈমুর আজারবাইজান, আমেশীনয়া, জঁজয়্া আধকার 
করে নেয় এবং মস্কো আক্রমণের জন্য উত্তরে আঁভযান করে, কিন্তু 'রয়াজান 
থেকে ফরে আসতে বাধ্য হয়। মোঙ্গল শাসন থেকে মুস্ত হয়ে ৩য় ইভান 


৯২০ 


পশ্চিম সীমান্তবার্ত রুশ অণ্চলকে ধরে ধরে মুস্ত করতে চেস্টা করে ॥। এই 
সংক্ষিপ্ততম বিবরণ থেকে বোঝা যায় রুশ জাতির প্রাচীন ইতিহাস 
লিখতে গেলে প্রবল পরাক্লাম্ত, বিস্তীণ সাম্রাজোর আধকারী চেিজের কক্ষ 
এসেই যায় । এই কারণেই অধ্যাপক ভলাদামরং সোভ, বার্থহোল্ড মোঙ্গল হত 
বৃত্ত নিয়ে বিশাল গবেষণা গ্রন্থ লিখেছেন এই শতাব্দীতে । ভ্যাসিলি ইয়ান 
চোঙ্গজ খান নামে একাঁটি চমতকার উপন্যাস লেখেন (যা এক এ্ীতহাসিক উপ- 
শ্যাসের ১ম খণ্ড) যা ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত হয় ! সমাজতন্ত্র ও রুশ দেশের 
প্রাত সংশয়হান শ্রদ্ধা পৃবোন্ত তিনাঁট কারণের সঙ্গে সংযুস্ত হয়ে ফক্পকে চোক্গক্ 
খান বিষয়ে লিখতে প্রবুদ্ধ করেছিল ১৯৩৩ সালে । সোভিয়েত বিশ্বকোষ 
চোঙ্গজ্র খান এবং তার উত্তরাধিকারীদের নছক ধ্বংসের প্রতীক বলেই মনে 
করে। জ্ট্যালন ও একদা জারবৃন্দ, ইভান দি টোরবল, পিটার ?দ গ্রেটকে নিন্রে 
ইতিহাস চচাঁ পছন্দ করেন নি।২ তবে চিরকাল তা ছিল না। মোঙগলীর 
সাহিত্যে চোঙ্গজ, তার বংশধর এমনাক তার চমকপ্রদ ঘোড়াগঠীলকে নিয়ে 
কাবিতা ও গল্প লেখা হয়েছে । ১৯৬২ তে মোঙ্গলরা চোক্গজের আটউশত বছরের 
জন্মাদন উদঘাপন করেছে । সোভয়েতের অন্তর্গত মোঙ্গলীয় গণ প্রজাতন্্ 
ভা উদযাপনের ব্যর্থ চেষ্টা করে । যাঁদও শ্ট্যালিন তখন মৃত । ১৯২০র শেষের 
দিকে কম্যানিস্ট বিরোধী শান্ত সাইবোরয়ার বলশোভক "নয়ন্ন্রণের সংহাত দেখে 
বাহম'ঙ্গোলীয়ায় আশ্রয় নেয়। ১৯২১ সালের ৬ই জুলাই ল:ল ফৌজ এই 
অঞ্চলের কমন্যানস্ট বিরোধা শীন্তকে ধ্বংস করে । এর পরই ফক্সের মস্কো যার 
সেখানে পড়াশুনা, আবহাওয়ায় অনপ্রাণিত হওয়া । অনুমান করতে পাক্স 
রায়, মস্কোয় চোঙ্গজ প্রভাতিকে নিয়ে চা বিরোধী কোনো আবহাওয়া তখন ও 
পাড়ে ওঠোন ব্যাপক ভাবে । তাহলে ফক্স এই প্রভূত পারশ্রমে প্রয়াস 
হতেন না। 

আর একাঁট কারণও প্রাসাঙ্গক বলে মনে হয় । ৩য় দশকে ইংরেজ লেখকদের 
অনেকেই জাতীয় জীবনে বাঁতশ্রদ্ধ হয়ে বিষয় অনুপ্রেরণার সন্ধানে বাঁহর্জ 
গ্ঁতের দিকে দান্ট দেন । ৬. 5. 70010056624 আভা ঘি) 095 বইটির 
আলোচনা কালে চীন, চেঙ্গিজ এবং লোনন বিষয়ক বই রচনার পিছনে লক্ষ্য 
করোছিলেন ৫০ ৪০৫০ ০1100) ০06 1 2259০817015 51520 83 ০002780121580 
০6 0১০ 2005. লেখক যে বারত্বপূর্ণ সংঘাত ঘটমান, যাতে ইংরেজ শ্রেণীগুলির 
অগন্য বিশৃঙ্খলা নেই, মার মধ্যে উৎপশড়ক ও উৎপাঁড়িতের সম্পক যথেষ্ট 
জশীবন্ত, সেই জগতেই তান সম্ধান করেছিলেন মহাকাব্যোপম বিষয় ॥ (৫5 
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বইটি উপন্যাস নয়, আবার প্রবন্ধ ও নয়। সচিপত্রাট উপস্থিত করলে 
পাঠক এ সম্পকে খাঁনকটা ধারণা করতে পারবেন । 


বু 


8ল৮ 


চ75185০০ 
221 £ 
7156 110015013 27001 এ01৭ 
19161006 01 [83. 200. ৮55 
এ 20200115919 
710০ 0০210 2100 006 1920016 
20 1] 
35778185109 
বায 59516 65 [5 চ06200215 
7102 76095? 0811) 


. ৬৬৭ 2200 386 
»:0,5:01060000 0610106 াশি)াও 


[102 07090 01092151695 
22 11 
7706 921 101) ০131172 
1702 501: 56155 92৫101017 
(5177, 10611020020 00100001560, 20165 


(42802 001াছে 


[28170 [৬ 
06 7090 00 0০ ০5: 


11301010155 188: 290 
[96 20916 06006 চি 0সআাুহাও 9090 


, (00155 200 ০8213528103 


2 ৬ 
7096 ০0170509901 006 ৪১: 


৯২ 


চ৪6০ 
৬11 


ই 
32 


৪) 


75 


123 
343. 
143 


155 
164 
378 


1. 206 9ঞ্রাণ 06 £60005 

[0002 চাডা28 1৫ 

হা 1006 5886 212 092 ০0100016101 
$৬.1109 00310025 20006 

৬,106 7211092৩০06 001785 11) 
81011055015 

2:85 

[19 01 [11005615 00105 

06 7782700600০ 582০ 

2077/805 8106 70155 85 71110016 0০0 


939 

202 

2-0 

255 

282 

265 

271 

ঢ৪০1706 2956, 
ঢা01)115 01206. 


10209177552 100210 , 32 
700701 90101৩7 10 0901 0301:525 2170. 0900615 66 
[70525 270. 3700708 106 
841100059 [২200100106 চা 026 ঢ16105 154 
[৮090176 2, ০8076] 175 
০৮৮০৪৬15006 ০9090 194 
21019212176 60 0010 2100 900৬ 247 
1075 

01535 20305 0£ 086 10013601 1500112 65621 (0:00 | 
80 01102 188 
ঢ00০০ 200 2582 270 
1936 2৫10100 


বইঁটর একটি ভাঁমকা লিখোঁছলেন ফক্স । তা থেকে বইটি লেখার অন্্ত- 


৯০ 


প্রেরণা, রচনা পদ্ধাতর একটা ভাক্গি এবং প্রস্তুতি পর্বের অধায়ন বিষয়ে জানা 
যায়। ফক্স লেখেন--“এমন একটা বই লেখার ব্যাপারে চতদ্দক থেকে স্পষ্ট 
আবরমণ সম্ভাবনার বিপজ্জনকতা এড়িয়ে যাওয়া কোনো মতেই সহজ নগ্ন ॥ 
চে?ঙ্গজ্খান নামটার সঙ্গেই এমন এক রোমাশ্টিক অনুষঙ্গ জড়িয়ে আছে যে তা 
নিয়ে চিন্রবং গঞ্প রচনার ক্ষেত্রে সেই অনুযঙ্গে বাহত হওয়া আটকানো শন্ত+ 
অন্যদিকে সাধারণ পাঠক এবং এীতহাসকদের কাছে ও এমন বই নেই স্ব 
চেহ্কিজরে ইাতহাসে তার যথাস্থানে বসাতে পারে, জনপ্রিয়তা বহালও বখার্থয 
র্যার সংমশ্রণের কঠিন কাজটা সম্পন্ন করতে পারে অথবাপাপ্ডিত্যের নীরসজ 


“ও পল্লবগ্রাহী পাঁরচয়সূত্রে আনীত 'বকৃতকরণ এড়াতে পারে । অবশ্য এ সব 
বিপদ কতোখান এড়ানো গেছে াবশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করে পাঠকরা ত 
ঠিক করবেন ।” 

“অন্তত আ'ম যাঁদ আমাদের পৃথিবীর রন্তান্ত অতীত ইতিহাসের অন্যতক্গ 
আশ্চর্যজনক 'কন্বু অবহোলিত পৃজ্ঠা গ্ঁলর বিশবাস্য বিবরণ ?দতে সমর্থ হই, 
যাঁদ দেখাতে পাঁর আজও তা গকছুটা অর্থবহ, যাঁদ দেখানো যায় হুন বা 
মোঙ্গল বা অশ্বারোহণ সেনাদ্বারা সম্পন্ন বিপযয়ের তুলনায় তা আরও আতঙক 
জনক, তাহলে বইটি লেখার পাঁরশ্রম হারিয়ে যাবে না|» 

ফক্স দেখান, ৩য় দশকের একাধিক বুদ্ধিজীবী সমকালের মানব ও মানৰ 
সংস্কীতির অর্থহশীন জবাই দেখে ছোটোবেলার ওই বাঁভৎস লোকগুলোর 
(আটিলা, চেঙ্গজ) দিকে নৈরাশ্যের আভব্যান্তরুপে তাকায় । 'মালটারীবাদ 
ও যুদ্ধ প্রেমীরা ওদের মধ্যে নিজকার্ধোর সমর্থন খোঁজে | কিন্তু এদের সঙ্গে 
তাঁর দৃষ্টিভাঙ্গর মিল নেই । “আমি মানুষাঁট এবং তার কালকে যথাযথ ভাবে 
আঁকতে চেয়োছ এই বশ্বাস নিয়ে যে, বাস্তব সর্বদাই তাঁর গূুঢ আভপ্রায়কে 
তুলে ধরবেই, জীবন তো কখনোই নিজেকে অস্বীকার করতে পারে না। যে 
লোকের নিজের জীবন গেছে অর্থহীন হয়ে তার পক্ষে এ কাজ করার স্হাঁবধে 
আছে, যাঁদ ও সামাঁগ্রক ভাবে মানবতার, তার এরাতহাঁসক বকাশের অর্থ 
হাগরয়ে যায় 'ন।” 

এরপর আসে রচনারীতির কথা । এ বইয়ের কয়েক পন্ঠার পর চোঁঙিজ 
নামটাই অদৃশ্য হয়ে যায় ॥। তার জায়গায় আসে এক মোঙ্গল তেমুঁজন--তার 
কথা । এই তেমুীজন-ই জিতে নিয়েছিল রাজকীয় উপাধি “চেঙ্গজ খান? । 
ফক্পের ব্যাখ্যা হল, সাধারণ পাঠক চেঙ্গিজ নামটা জানলেও তার কাছে এশম্দাঁট 
অর্থহীন। তাহলে এই পুরাকাহিনীর নামটা সরয়ে রেখে তেমুজিন-এর 
এীতহাসক বাস্তবতা উপাস্থত করা যাক । বলাবাহুলা এই দৃম্টিভাঁঙ্গ মার্ঝ- 
বাদী সাহাত্যকেরও ! 

এই ধরনের বই লিখতে গিয়ে ফক্স নিছক গালগজ্পের ও নিজ কল্পনার 
ওপর 'নর্ভর করেন নি। তাঁর ব্যাঞ্ধ অধ্যয়নের উল্লেখ আছে ভূমিকায় এবং গ্রন্ছ 
পধান্ততে । তাতে ঘেমন আছে পারস্যের, তেমান রুশ ও ইংরেজ এীতিহাসিক- 
দের প্রবন্ধ ও গবেষণা গ্রন্হের কথা । 

আমরা আগে উল্লেখ করোছ ফক্সের এই বহাঁটি লেখার 'পছনের কারত্ব- 
-শ্্যীল। বইটির প্রথম অধ্যায়ে আছে একটি প্রাথামক প্রেরণার কথা । হস 


৯২৪ 


দশকের কোনো এক সময় আরাল সাগরের কোনো এক তশরবতরখ স্থানে দাঁড়রে 
চ্ছিল এক যুবক 'লেখক)। সে দেখাঁছল শীতল সরাসপ সম রেলসড়ক দিয়ে 
 হ্র“টে আসছে একটা লোক। ঘটনাটা অবাক করার মতোই । কারণ পুথিবগ্প 
এই প্রান্তে লোকে হাঁটে না, চড়ে ঘোড়া বা উটে। লোকটা মাথা নীচু করে. 
হাঁটছিল, পাশ দিয়ে যাবার সময় মনে হ'চ্ছল হুমাড় খেয়ে পড়বে । ' তখন 
থামেমিটারের পারদ নেমে গেছে শৃুনোর নীচে । লোকটার গায়ে কোনো 
চামড়ার কোট নেই, যে পোষাক গ্‌লো আছে তা আন্ত নেই । মাথায় ফারের 
একটা পুরোনো টুপি । যাযাবরী আঁভজ্ঞতার সম্বল করেই লোকটা পা ফেল- 
ছিল। যে ইংরেজ যুৃবকাঁট লোকাঁটকে লক্ষ্য করছিল সে পুরো একটা গ্রশত্ষ 
কাঁটয়েছে যাযাবর 'করঘিজ কাজাকদের সঙ্গে । এই লোকাঁটর দৃষ্ট ও বোধ- 
উদাসীন চালফতা তার চেতনায় হুমাঁড় খেয়ে থেকে যায় তেরটি বছর ধরে যা 
ভাকে বইট লিখতে প্রাণত করে । এরপর ফক্স বললেন, কে ছিল এই চেঙ্গিজ । 
চোঁঙ্গজ এর উত্থান তো আকাঁস্মক নয়, দেশকাল বিরহিত ঘটনা নয়। তারপর 
তান মোঙ্গল উতানের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করতে 'গয়ে মন্তব্য করেন, 
পণ্তাশ বছরের মধ্যে এরা বিজয় করে নিচ্ছে প্রায় পুরো এশিয়া, ইউরোপে 
পাঠাচ্ছে হানাদারের দল। তারা শাসন ক্ষমতায় আসে পুরো চন দেশে, 
শাসন করে মধ্য এশিয়া, পারস্য, রাশিয়ার তৃণভূমি, সে বংশের উত্তর পুরুষ 
আসে ভারতে । এক ধরনের এতিহাঁসক ইসলাম ও খ্রীস্টিয় পাপের বিরুদ্ধে 
ঈশ্বরদ্রোহশ রূপে গণ্য করেন মোঙ্গলদের আর কেউ বলেন প্রাকাতিক ঝঞ্ধার মত |. 
ভাদের কোনোটাই কিন্তু মানা যায় না। িন্বু মোঙ্গল সমাজের বিকাশের এবং 
প্রাচ্য প্রতশচ্য সভ্যতার পারস্পরিক প্রভাবের পযাঁলোচনা ছাড়া সত্যকে জানা 
যাবে না। মোঙ্গলদের জাগরণে চন থেকে অনেক কিছু এসেছিল ইউরোপে ॥ 
ভারা এঁশয়াকে বণিত করে ইউরোপে শিল্প কৌশল প্রসার সহ আধুনিক 
পণাজবাদশ সভ্যতার বিকাশকে সম্ভব করে তুলোছল । ফক্স লক্ষ্য করেন 
বৈকাল হুদের তীরবতর্শ উপত্যকায় বিদুৎ কেন্দ্র স্থাপন হচ্ছে, ব্লাস্ট ফার্পেস 
বসছে । এগুলো হচ্ছে রুশ সীমান্ত অণ্চলে । তাছাড়া রুশ বিদ্যালর এবং 
গি্ববিদ্যালয়গীলতেও আছে অনেক মোঙ্গল ছাত্র, সোভিয়েত সৈন্যবাহনীতে 
আছে এক মোঙ্গল অশ্বারোহশ সেনাপাতি, মোঙ্গল বিমান চালক উঠে যায় স্তেপস 
এর জঙ্গলাকীর্ণ উপত্যকার ওপর দিয়ে । মোঙ্গল কবিরা গান লেখে তাদের 
জাতির প্রাতিষ্ঞঠাতা তেমুজিন চেগিজের বন্দনা করে । এর পরের অধ্যায় থেকে 
শুরু হয়ে যায় মোগল জাতির অভ্যুদয়ের কাঁহনী । 
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এই বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ে আসে চোঙ্গজের জন্ম, জন্মগ্ছান তাঁর, সম্পর্কে 
বিভিন্ন লেখকের মন্তব্য, তাঁর ছয়টি স্ত্রীর কথা, ছেলে, নাতিদের কথা জার 
প্রথম জীবনের দারিদ্র, জেলাল-এদ-দন এবং তেলতেংরীর কাছে বন্দশত্ব,পলায়ন; 
হারানো ঘোড়ার সন্ধান, চারটি ভয়ঙ্কর কুকুর, খওয়ারিজম শাহদের সঙ্গে ব্ধ, 
সমরখণ্ডে ব্যাপ্ত হত্যাকাণ্ড, চন আক্রমণ, সৈন্য সংগঠন বোশন্টা, €সল 
ব্যবহার, আইন প্রণয়ন, মুসলমান পঠাজপাঁত ও সামন্ত রাজাদের স্তো 
সম্পকে কথা, আছে তার শেষ অসংস্থতা, উত্তরাধিকার নিবচিন, মৃত্যু ও 
কবর দেওয়ার কথা । 

বই'টির শেষে ফক্স তাঁর নিজস্ব 'বদ্যাবযাদ্ধ বিশ্লেষণ অনযায়ণ চৌঙ্গাজ 
খানের এীতহাঁসক গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন । ফল্ম বলেন, এমন 
আর একজন আঁশাক্ষত যাযাবর লোকের বিশ্বব্যাপী আভধানের কথা ইতিহাসে 
নেই । সে লোকটা এতো বিষ্ঞারী কমপ্রয়াস সত্বেও আমত্যু সমুদ্র দেখে নি । 
তাঁর সমকালীন ইউরোপ ও এাশয়ার কেউই তাঁর বিরাটত্ব সম্পকে সান্দিহান 
ছিল না। চীনের প্রাচীন এীতহাসিক জুজানির মতে বিশাল লম্বা চওড়া 
এই লোকটির ছল 'বন্তর প্রাণশান্ত, অনুধাবনের সামর্থ, আবার নে ছিল 
কসাইয়ের মত সঙ্ক্পিত, নিভাীঁক অথচ নিষ্ঠুর, যাদু ও প্রতারণায় দক্ষ, 
1কছু শয়তানের বন্ধু । ইবন এল আধির*এর মত গোঁড়া মূসলমান এঁচি- 
হাসিক অন্য রকম বলেন। তার মতে চোঙ্গজের পশ্চিম আভযান ইসলাম 
প্রসারের আতঙ্কজনক সমাপ্তি ঘটিয়ে দিয়েছে । ইউরোপের বাঁণক শ্রেণীর 
তরুণ প্রীতানাধ মাকোঁ পোলো চৌঁঙ্গজের বিরাট সাম, শোর্ষের ক্যা উল্লেখ 
করেছিলেন । চসার লিখেছিলেন এক চেঙ্গিজের (028৭ ১081৭) কথা 
যেমন প্রভূ ছিল না কোনো খানে। 

ইণতহাস তার মূল্যায়নে সাফল্য না দেখালেও এট। তো সত্য ভাগ্প পৌর 
প্রপৌন্রদের কালে মোঙ্গল সাম্রাজ্য মানব সমাজের অধাংশে বিস্তত হয়ে পড়ে- 
ছিল । এটাও ঠিক ষে এঁক্য রচিত হয়োছল তা বহিরাঁঙ্গক ও সাময়িক । কন 
এশয়ায় (ভারত সহ) এমন কোনো দেশ নেই যার জীবন ও প্রাতচ্ঠান মোষ্গল 
আভিযানের দ্বারা আদৌ প্রভাবিত হয় নি। অধ্যাপক বার্থহোল্ড খুর পাঁরদ্কার 
ক'রে এই মোঙ্গল সাম্রাজ্য ভেঙে যাওয়ার রাব্রনৈতিক কারণগুলি উপাক্ত 
করোছলেন। ফক্স শ্রী গ্রসে: শ্রী কাহান বা শ্রী ওয়েন ল্যাটিমোর়ের মত জাতক 
আন্দোলন এবং তাঁব্‌ বাসীদের এক্য রচনার ফলাফল হিসেবে দেখতে চান 
না। আধানক মোঙ্গল লেখক খারা দাভান্ঞর মতো মোঙ্গাল মিশন নিয়ে 
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আগ্ঘয়ান বিশ আভযানকারী হিসেবেও দেখতে চান না। ফক্স বলেন, তানি 
এই বইতে যাষাবর প্রাতভার দঈপ্ত জীবনের প্রাতিটি পষয়ি ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা 
করেছেন । মোঙ্গল উপজাতিদের মধ্যে যে এঁক্য তিনি সম্ভব করেছিলেন তা 
আকাঁস্মক নয়, বরং এই তৃণভূমিতে বাসকারী যুদ্ধাপ্রয় মানষগুলির নধো 
সামন্তবাদের 'বকাশের একটা পষয়ি তা সম্ভব করে তুলোছল । এই যাযাবর 
লোকগুলির সঙ্গে এশিয়ার মহান সভ্যতা সমূহের সম্পর্ক স্থাপন ও কোন্মে 
আকস্মিক ব্যাপার নয়, মাঁ্জর ব্যাপার নয়, বরং অর্থনৈতিক জীবনের প্রয়োজন 
সম্ভুত। ফক্স সুন্দর ব্যাখ্যা 'দয়েছেন চোঁঙজের সাফলোর £ উৎপাদন 
ব্যবস্থা পুরোপার ভেঙে পড়া, অর্থনোৌতিক 1বশহঙ্খলা, প্রতিবেশশ শান্তপৃলির 
রাজনোৌতিক নৈরাজ্য চৌজ্গা্জকে িশব আঁভষানে ঠেলে দিয়োছিল । যে সব 
মুসলমান এবং উইঘুর বাঁণক উটের পাঁর 'নয়ে তাঁর অধীন রাজাগল দক 
যেত, তারা এই বাঁণজ্য পথে চোঙ্গজ স্ট নয়ম শৃঙ্খলা লক্ষ্য করোছল। 
এই নিরক্ষর বাঁণকেরা "কিন্তু এীশয়াকে চিনতেন তাদের নিজেদেন্র হাতের তালুর 
মত। তাই অবাক হবার কিছু নেই চোঁঙ্গজ এই সব বাণিকদের অনেক সম্মান 
জানাতেন । চেঁঙ্গজ শ্রাতিভাধর ছিলেন বলেই এই সব সংগৃহীত ধারণা থেকে 
1তনি নিজের মনে গড়ে তুলতে পারতেন এক 'বধ্বচন্ত । তরুণ বয়সের কারণ 
জীবনের আভঙ্ঞতা তাকে য:দ্ধের সময় প্রকৃতিকে ঝট করে বুঝেফেলতে সাহাধ্য 
করত । চোঁচ্গজের প্রাতভাদঈগ্ত 'নিেশিকে কার্যকরী করতে সম্ধহন্ত ছিলেন 
তাঁর সেনাপাতিরা । এটা মনে রাখতে হবে, চোঁঙ্গজ ব্যান্তগতভাবে বোখারার 
পাঁশ্চমে আর অগ্রসর হন নি। আঁভযানের ব্যাপ্ত বিস্তার ঘটোছিল তাঁর পৃন্ত্র 
ও পৌঘ্রদের কালেই । সুতরাং ফক্স ভশাদামরংসভের সঙ্জো একমত হতে পাররন্‌ 
না ষে চোঞ্াজের উচ্চাভলাষ ব্যর্থ.হয়োহল। 

মোঙ্গলরা চীনের এঁকা সম্ভব করেছিল, পশ্চিমের সঙ্গে ব্যবসার প্রসার 
করোছল । সেই পথ ৩য় দশকে শুধু জনবহুল হয়ান, হয়েছে নিরাপদ ও 
সুলংগাঠিত । নৌবাণিজ্য গড়ে উঠেছে ভারতের সঙ্গে । তিন তলা জাহাজ, 
তার মেঘসদৃশ পাল, দোলন খাওয়া যাত্রীদের নিয়ে, বিলাস বহুল কেবিনে 
করে দাক্ষণের বন্দরগুলি পার হতে হতে চলে যাচ্ছে কলকাতা পযন্ত! মোগল 
সাম্রাজ্য বিজ্তারের প্রকুত প্রভাব, ফক্সের মতে, এক বান্তব বিশ্ব বাজার ও বিশ্ব 
বাঁণজা গড়ে তোলার পাঁরশ্থি'ত তৈরী হওয়া । চন, পারসা, ভারত, ধা 
আঁশয়া, কৃষ্সাগর এলাকা, দক্ষিণ রাশিয়া, কাজাকান্তান, মাসকোভি সবই 
এক বাণজাশঙ্খলের মধ্যে । জেনোয়া এবং ভোঁনসের ইটালণর বণিক খারা 
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শ্ছিল প্রাচ্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকারী, তারা এবার বাবসা 
শুরু করল ফ্রান্স, জামনি, ক্ল্যাপ্ডার্স ও ইংলন্ডের সঙ্গে । ফক্স বলেন, 
চাঙ্গজের তলোয়ারে এসেছিল এক বিরাট বিপ্লব, কিন্তু এীশয়ার তুলনায় ইউ- 
রোপই এতে লাভবান হয়েছে বেশীমান্রায়। শেষ দুটি অনুচ্ছেদে চিজ 
ব্ষয়ক গভীর অনুশীলন ও বিশ্লেষণের উপান্তে পেশছে তান বলেন-- 
হতমুজিন এশিয়ার সম্পদকে পশ্চিম দুনিয়ার কাছে তুলে ধ'রে আধুনিক 
মানুষের জন্ম সম্ভব করে তুলেছে । রেনেসাঁসের প্ম্পিত বিকাশে আমরা 
পেলাম ব্যান্ত মানুষকে, যে জীবনের মধ্যে শুভকে খখজে পেল £আবার সৌন্দর্য 
ও সম্পদের অন্তরালে দেখল দারদ্রের অশুভ দেঁতো হাসি, অনুভব করল এক 
পাঁরবর্তন আসছে । এক যুগের অবসানকে চিচ্ছিত করে দিয়োছল তেমুঁজন। 
ভার সেনাপতিরা দেশ জয় করেছে বটে, কিন্তু বাঁজতের সংস্কৃতির দ্বারাও 
হয়েছে নবীকৃত। বাবর, তৈমুর অনেক নামন, কিন্তু চৌঙ্গজের সাফল্য অনেক 
বেশী । কিন্তু চে্গিজ হয়ে গেছে পরা কাহনীর অন্তর্গত, যাতে স্পম্টতা কম, 
সারার্থ কম । কন্ধু সাধারণ মানুষের মনে তান জাগরুক, আলেকজাপ্ডারের 
মতই ॥। এটাই প্রমাণ করে অনেক এীতহািকের তুলনায় তাঁরা আরো ভালো 
£বচারক । 
এইখানে আমরা ভ্যাসাল ইয়ান লাখত “চৌঙ্গজ খান” (১৯৩৯) উপন্যাসাঁট 
এবং ফক্সের বইটির (১৯৩৬) ছোট্ট করে তুলনা করতে ইচ্ছে কার ॥ ইয়ান নানা 
কাজ্জ করছেন -- শক্ষকতা, পন্র পাত্রকা সম্পাদনা, অর্থনীতিচচাঁ, নাট্যরচনা ও 
পারচালনা ॥ ১৯০৫ থেকে ১৯১৭-র মধ্যে একাধিকবার মধ্যএশিয়া, মান্ারয়া, 
বলকান, মিশর, তুরস্ক, প্রভাত দেশে তিনি বারবার ভ্রমণ করেন রুশ সংবাদ- 
দাতা হিসেবে । কারাকুম মরুভূমি আঁতক্রম ক'রে ইরান ভুমণে গিয়োছলেন খিভ 
এবং বুখারায় । সেখান থেকে তান যান পারস্যে, 1সয়েস্টান, বালুচিন্তান 
ঞ্বং আফগানিন্তানের সীমান্তে আর ভারতে । এশিয়ার এই ব্যাপ্ত অণ্লে ৩ 
দ্শকেও ছাঁড়য়োছিল আলেকজান্ডার, চৌঙ্গজ, তৈমুর, বাবর এবং অন্যান্য পূর্ব 
দেশ আভযানকারীদের স্মারক ॥ 1তনি প্রথমে অনপ্রাণিত হয়েছিলেন “2: 
8380%5 0 4১৪1৪ [বিষয়ে লিখতে । ১৯২৩-এ মস্কোতে এসে তাঁর জীবনের 
তৃতীয়পর্ব কাটাতে থাকেন আর ইণতহাস আশ্রত উপন্যাস লিখতে শুরু 
করেন । ফল্স এবং ইয়ান দুজনেরই শেষ প্রেরণা এক মঙ্গোলীয় । এক বিধহ্ড 
মরপ্রায় অণ্চল পার হবার সময় ইয়ানকে এক বৃদ্ধ রাখাল বলোছিল-_ভেবো 
না ?ফারাঙ্গ, যে আমাদের জায়গাটা বরাবরই এমন ফাঁকা ও দরুশাগ্রন্ত ছিল ।. 


৯৮ 


এ দেশ এককালে 'ছিল ধনী, গমগম করত লোকজনে। এ পথ দিয়েই গেছে 
মহাবীর ইস্কান্দার, চোঙ্গজ, বাবর, নাদির শাহ, তৈমূরলঙ । এ্রীতহাসিক বিষয় 
1নয়ে কাহনন রচনায় ছিল ইয়ানের প্রর্ণতা, ফক্স ইতিহাসের, বিশেষ করে 
মধ্যপ্রাচ্যের ইীতহাসের আগ্রহী ছাত্র হলেও এীতিহাসিক কাঁহনী অপেক্ষা অনা 
ধরনের প্রবন্ধ রচনাতেই হয়েছেন বিশেষ তৎপর | শঁপপল অফ ?দ স্টেপস” এর 
কোনো কোনো অংশে এবং স্টার্মং হেভেন নামক উপন্যাসে এই জগতের 
বণাঢা পাঁরচয় আছে । ইয়ানের “চৌঁঙ্গজ খান" ভয় উপন্যাসের প্রথম খণ্ড ॥ 
[তিনাটতেই মোঙ্গল আভিষানকারাদের কাহিনন, বিকাশ প্রাতষ্ঠা ও বিলয়ের 
ইতিবৃত্ত । ফক্সের লেখাঁট জীবনী ও ইতিহাসের মধ্যবত্তশ রচনা । অনেকগ্যাঁল 
প্রাসাঙ্গক ছাঁব ও মানাচত্র ষোগ সে দিকে হীঙ্গত করে। “চৌঙ্গজ খান" কেন 
গলখলেন তা বলতে 'গয়ে ইয়ান লেখেন--“অনেকে আমাকে চৌঙ্গজ খান ও 
মোঙ্গল আঁভধান বিষয়ে আম যা কিছু জেনোছ তা সবই লিখেফেলতে বলে- 
িলেন। আম অনেকাঁদন ধরে ইতঃন্ততঃ করছিলাম । এখন আম সেই 
1সদ্ধান্তে পৌঁছোছ যে আমার এই নীরবতায় কোনো লাভ নেই । আম এই 
মহান ক্র্যার্জোভর এক বিবরণ উপস্থিত করতে প্রয়াসী হলাম ৷ এর তুল্য ঘটনা 
পাঁথবশ পৃন্ঠের দিন ও রাত্রির মধ্যে আর কখনও দেখা যায় 'ন। এই ট্র্যাজোঁড 
সমগ্র মানবজাতির ওপর 'দিয়ে ঝড়ের বেগে সব কিছ এপাশ ওপাশ করে 'দিয়ে 
বয়ে 'িয়োছল, বিশেষ করে খোরেজেমের শান্ত কৃষিমজুরদের ওপর দিয়ে । এ 
ঘটনা তাদের জীবনে এনোছল অত্যাচারের দৃভাগ্য 1৮ (প্‌. ১০, ইং সংস্করণ) 
অন্যাঁদকে ফক্স কেন লিখলেন তা রলেছেন ভূমিকায় ও শেষে। ইয়ান তাঁর 
রচনার আঁভপ্রায় সম্পর্কে বলেন, চৌক্গজের স্বৈরাচার তাঁর আঁন্বিস্ট । এটা ফল্সও 
করেছেন যথেন্ট যত্ব নিয়ে । ইয়ান যখন বইটি লিখতে শুরু করেন তখন 
জামান ফ্যাসীবাদের কালো মেঘ ইউরোপের দেশগুলোর ওপর পদঞ্জীভূত হয়ে 
উঠছে । ফলে নিজ দেশের ভাঁবষ্যৎচিন্তা উপন্যাসাচন্তার মধ্যে প্রীতিফাঁলত । 
লেখক শত্রুর বরদ্ধে স্বদেশবাসীর বজয় কঙ্গনা করেছেন। আর প্রকাশ 
করেছেন হিটলার নাৎস" অভ্যুদয়ের প্রাতি বিরাগ । ইয়ানের লেখায় আর 
একটি স্বাদেশিক প্রেরণা মেলে । বাতুর অভিযান বর্ণনা প্রসঙ্গে ইয়ান রুশ 
জনগণের পুরুষোচিত সংগ্রামের বিরাট তাৎপর্য উদ্বাটন করেন। ১৩৮০তে 
কাঁলকোভো প্রান্তরের এই যুদ্ধে রুশীদের বিজয় হয় । ৩র খণ্ডে তিনি দেখান 
1কভাবে রাশিয়ায় অনন্ত প্রসারত প্রান্তর মোঙলদের শক্তিকে গ্রাম করে এবং 
ইউরোপের ঠিক প্রান্তদেশে তাদের 'রিজয়্ আভষানের গাঁতরোধ করে দেয়। 
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ফক্পের এমন কোনো স্বাদৌশক প্রেরণা ?ছলনা, ফ্যাসীবাদের আগ্রাসনের এমন 
কৃফ যেঘ মাথার ওপরে ছিল না। তাঁর দৃষ্টিভাঁঙ্গর আন্তজ্জীতকতাই তাঁকে 
এমন রচনায় মনোনাবষ্ট করেছিল । ফক্পের বইয়ের ৫টি পর্ব । প্রথম পর্বে 
স্বভাবতঃই মোঙ্গলদের জগৎ, এশিয়ার ভূমি ও মানুষের বৈশিষ্ট্যের কথা । ইয়ান 
িন্বু শুরু থেকেই এীতহাসিক উপন্যাসের প্রথাসিদ্ধ ভাঁঙ্গমার আশ্রয় নেন। 
ইয়ানের বইয়ের দু পর্ব । প্রাত পর্বে ৯টি অধ্যায় । ১ম খণ্ডের ৪র্থ অধ্যায়ের 
৪র্থ পারচ্ছেদ থেকে এক দৃতের মুখে খরেজম শাহ শুনছেন চোঙ্গজ বৃত্তান্ত । 
প্রথমে মোঙ্গল ও তাতারদের কথা । তারপর আসে সংক্ষেপে বাল্যজীর্বনকথা ৷ 
৬ম্ঠ পারচ্ছেদে আসে চোঙ্গজের কথা । ৭ম ও ৮ম পরিচ্ছেদে চোঙ্গজের ব্যান্তত্থ 
[বাকাশের কথা । তারপর এাঁতহাঁসক উপন্যাস পল্লবিত বিকাশের পথ নেয়।. 
ফক্স ও মোঙ্গল তাতারদের কথা সংক্ষেপে বলে চোঙ্গজের বাল্যজীবনের সংক্ষিপ্ত, 
প্রয়োজনীয় কথাগুলি বলে দেন। তিনি যেন গজ্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন, 
সংলাপ অংশ অন্প, মাঝে মাঝে কাঁবতাও ব্যবহৃত হয়েছে-- ওই অপুলের প্রথা- 
নুষায়ী। ফক্সের লেখাটি যেহেতু এতিহাসিক উপন্যাস নয়, তাই তাঁর মাক 
দৃষ্টিভীঙ্গর কথা গোপন থাকে নি। ইয়ানের লেখায় উপন্যাসের রশীত মান্য 
করে তা প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে । 

র্যালক ফক্সের রচনাবলীর মধ্যে, সন্দেহ নেই, “চোঁ্গজ খান” বইটি সবচেয়ে 
আঁভনব। রাঁসক এবং সুধী পাঠক সমাজ এই কম জনাপ্রয় বইটির প্রশংসা 
করতে দ্বিধাগ্রন্ত হন ন। তাঁর বন্ধু জ্যাকসনের সপ্রশংস বন্তব্যের কথা আমরা 
পৃব্বেইি উল্লেখ করোছ। টাইমস িটারারী সাপ্লিমেণ্টের পুস্তক পযালোচনায় 
(১৪ই মাচ» ১৯৩৬) বলা হয়েছিলঃ “ম* ফক্সের চমকপ্রদ অধ্যয়ন ( অনাদিত ) 
মোঁলক তথ্যাভীত্তক', প্রশংসা করা হয় সযো্তম এই যাষাবরণ প্রাতভার জশবন 
রূপায়ণের 'অনুপম দক্ষতার+ প্রাঞ্জল রচনাভাঙ্গর। এই পন্রিকার বিজ্ঞ সমা- 
লোচকব্ন্দ ফক্সের অন্যান্য বইগদলি সম্পর্কে নানা কুটি, বিরূপ ভাঙ্গ, 
তাচ্ছিল্য, অপশ্রদ্ধা প্রকাশ করলেও “চোঙ্গজ খান' কিন্তু তাদের প্রভূত প্রশংসা 
অর্জন করেছিল। সেকি কমন্যনিজমের আদর্শ এখানে অনেক পরোক্ষভাবে 
বিদ্যমান ব'লে, না অন্য কিছন ? 

উল্লেখনুত্র 
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৪. নীডহ্যাম তাঁর অসামান্য রচনা মারফৎ আমাদের জানান চশনা 
সভ্যতার অরদানে পাশ্চাত্য জগৎ হয়েছে নানাভাবে সমঞ্ধ । যথা -বাঁজগাঁণত, 
মৌল সংখ্যায়ন, চৌম্বক তত্ব, সুদক্ষ অশ্বসাজঃ চাকাওয়ালা ঠেলাগ।ড়, সেতু 
[িমাণি, গভীর ছিদ্ুকরণ, লৌহশিকলযুস্ত নিলম্ব্ন সেতু, পশম পোকার চাষ, 
পশম শিজ্পের উন্নয়ন, গালত ধাতব ব্যবহারঃ কাগজ ও বারদদের উন্নত ব্যবহার 
ইত্যাদি । 
বালা 2020 70774108-00575107 বো 75 বইয়ের 
9016006 8170 010115913 1016006 00 00০ 0114 প্রবন্ধ । 


৭. কয়েকটি না দেখা বই 


ক. মার্ক এল্গেলস আযাণ্ড লেঁনন অন দি আইরিশ রেভলিউশন র 


জানা যচ্ছে এটি একাঁট পন্তিকা। আমরা দেখার সুযোগ পাইনি । 
১৯০৬-০৭ এর রুশ্ন বিপ্লব আয়াল্যাণ্ডের শ্রমিক ও জাতীয় মস্তি আন্দোলন 
বেড়ে উঠতে সাহাষ্য করে । সিনফিন পার্ট প্রচার করাছল আয়ারল্যাপ্ডের 
রাজনোৌতক ও অর্থনোৌতিক স্বাধীনতার কথা । লেবার পার্টর নেতারা কিন্তু 
নিয়োছল সংস্কার নশীতি । যানবাহন ইউীনয়ন» ডাবাঁলনের বিরাট ধর্মঘট 
প্রভীত সশস্ত্র সর্বহারা সংগঠনের শাশ্তবৃদ্ধি করে। আয়ারল্যান্ডের বিপ্লবী 
পাঁরস্থিতি 'ব্রাটশ উদারনৌতক সরকারকে নয়া হোমরুল প্রস্তাব তাঁড়ঘাঁড় আনতে 
বাধ্য করে । ১৯১২-১৪ হোমরুল বিরোধী আন্দোলন সাংবিধানিক সংকট স্াঁম্ট 
করে এবং গৃহযুদ্ধ বাধার উপরুম হয় । প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে ব্রিটিশ সরকার 
হোমরূল আইন প্রয়োগ স্থগিত রাখে । সর্বহারা সংগঠন এবং আইরশ পোঁটি 
বুজোয়ার একাংশ সামাজ্যবাদশ যুদ্ধের বিরোধিতা করে এবং গ্রেট ব্রিটেনের 
অসুবিধার সুযোগ নিতে চায়। অক্টোবর 'বশ্লবের সাফল্য আয়াল্যন্ডের 
বিগ্লবী আন্দোলনে প্রচণ্ড সাড়া জাগায় । ১৯১৯-২১-র মধ্যে সারা দেশ জুড়ে 
সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যুদ্ধ বিকশিত হয়,যার চেহারা ছিল'বুজেয়া গণতান্ত্রিক । 
১৯২২ এর ২৬ অক্টোবর ভি ভ্যালেরা মিলিটারী নেতাদের সাহায্য 'নিয়ে পপ্রজা- 
তন্তশ শান্তির" অগ্রসরণ শুরু করেন। ১৯২৩, ৩০শে এপ্রল যুদ্ধ বন্ধ হয়, 
আয়ালাণ্ডে আসে ইংল্যান্ডের মত পালামেন্টারী গণতন্ন। ভি ভ্যালেরার 
দল ১৯৩২ সালের িবচিনে জয়লাভ করে, দাক্ষণআয়াল্যাণ্ডের ওপর 'বাঁধানষেধ 
গাল কমানো শুরু হয় । 'ব্রাটশ সম্পর্ক বিষয়ে অসম্মান বাড়তেই থাকে, 
টারিফ নিয়ে ব্রিটেনের সঙ্গে লড়াই ১৯৩৬ পন্তি তীর হয়, এই সব কারণে 
'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আয়াল্যণ্ডি নিরপেক্ষতার নীতি নেয় । 

১৮৪০ থেকেই আয়াল্যণ্ড-প্রশ্ন মাক্স+ এঙ্গেলসকে আকৃষ্ট করে। তাঁরা 
দুজনেই আয়াল্যাণ্ডের অর্থনোতিক ও রাজনোতিক পাঁরাচ্থিতি নাঁবড়ভাবে অধ্যয়ন 
করেন? এঙ্গেলস কয়েকবার আয়ালাশ্ডি পারদর্শনে যান। তিনি আয়াল্যান্ডের 
একটি বিস্তৃত ইতিহাস লেখার জনা অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন, যার প্রথম 
অধ্যায় ও পুরো রচনার খসড়া মাত আকারে পাওয়া যায়। ক্যাপিটালের 


৩২ 


বিভিন্ন খণ্ডে, দি কাণ্ডশন অফ দি ওয়াক ক্লাস ইন ইংল্যাপ্ড প্রভাতি বইতে, 
বেশ কিছ? প্রবন্ধে এবং বহু পত্লে আয়াল্যপ্ডের সমস্যা আলোচিত হয়োছিল। 
তাঁরা এই দেশাঁটকে এক শান্তশল প্রতিবেশীর উপানবেশ হিসেবেই দেখেন । 
উপানিবেশ করণের শহর: দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে । আয়াল্যা্ডকে লঠ 
করেই ইংল্যা্ড শিজ্পোন্নত হয়েছে, তাঁর পধাঁজবাদী অর্থনীতির প্রসার 
ঘটিয়েছে । লোননও একথা সমর্থন করে লেখেন বৃটেনের যত শ্রীবাঙ্ধ হয়েছে 
আয়াল"্ড তত অনুন্নত, আধা বর্বর, কাঁষান্/র দেশ থেকে গেছে । মার্কস 
কথিত ইংল্যান্ডের এই কাঁষিঅগুল' যোগান দিয়ে 'গেছে নানা শস্য, গবাদি পশু 
শশল্প মজুর ও সৈন্য । তাঁদের লেখা থেকে আমরা ওই দেশে ওপঁনবোশ- 
কতার 'বাঁভন্ন পযাঁয়গুলিকেও জানতে পার । মার্স দেখান ইংল্যান্ডে বড় 
বড় এরীতহাণসক পট পারবর্তন (যেমন ১৬৮৮ র গৌরবময় বিস্লব) আয়াল্যান্ডে 
দমনের মারা বাঁড়য়েছে, রততান্ত পদ্ধাতগৃলি অনুসৃত হয়েছে, দেশের অংশগ্াল 
স্বার্থাসাদ্ধুর জন্য পুনার্বভাজন করা হয়েছে । তাঁরা দুজনেই আইরিশ মত্ত 
আন্দোলন বিষয়েও ছিলেন যথেম্ট সচেতন। তাঁরা বারংবার বলেন এই 
আন্দোলন দমনে পুলিশণী সন্ল্লাসের কথা । তাঁরা দেখান আহারশ মানত 
আন্দোলনের সঙ্গে ইংল্যান্ডের শ্রমজীবী শ্রেণীর আন্দোলনের এবং পাথবী 
ব্যাপশ সমাজতান্নিক পুনর্গঠনের ওতপ্রোত সম্পর্কের কথা । এইসন্লে লোৌনন 
বলেন, একদা মাঝ্স ভেবোঁছলেন যে নিপীড়িত জাতির জাতীয় আন্দোলনের 
দ্বারা আয়াল্যপ্ডি মুক্ত হবে না, হবে 'নিপণড়ক জাতির মধ্যকার শ্রমিকশ্রেণীর 
আন্দোলনের দ্বায়া । একসময়, এটাও ভেবেছেন যে আয়াল্য্ডের মূক্তি ইংরেজ 
শ্রমিকদের সমাজতন্ত্র লাভের জন্য লড়াইকে প্রজবলিত করে তুলবে । বোবা যায় 
এই দরৃ্টভঙ্গি গ্রস্ত আলোচনা ইংল্যান্ডের বুজোঁয়া ইতিহাস, অর্থনশীত, 
ভূগোলাবদদের উৎকট স্বাদেশিকতা এবং পক্ষপাতী দৃস্টিভাঙ্গ স্পম্ট ক'রে 
তুলতে সাহায্য করেছে । | 

দেখা যাচ্ছে আয়াল্যাণ্ডের এই সমস্যাগদীল ইংল্যান্ডের জীবনের সঙ্গে 
সম্পাক্ত। ইংল্যান্ড ও.পৃথিবর মাঁক্সস্টদের কাছে আহীরশ প্রশ্ন তাই 
অতান্ত গুরুত্বপূর্ণ । দ্বিতীয়তঃ, এমন সংকলন আহারিশ জনগণের মাক্সধাদে 
ওৎসুক্যকে বাদ্ধত করবে । এই উদ্দেশ্য নিয়েই র্যালফ ফক্স কিছু পন্ল এবং 
পিছ প্রবন্ধ নিয়ে এই সংকলনাঁট করোঁছলেন্‌.। বলাবাহুলা, তখন তা ছিল 
অনেকাংশে 'অসম্পূর্ণ। উদ্দেশ্য ছিল, ইংরেজ শ্রামক শ্রেণীর আন্দোলনকে 
সহায়তা করা, তাদের ও আয়ল্যাণ্ডের আন্দোলনের যোগস্রাট তুলে ধরা । 

৬৩৩ 


তৃতীয় দশকে ফক্সের এই প্রয়াস যে শ্রমিক টানিলগারার মনে প্রভাব 
ফেলেছিল তা কোনো কোনো গবেষক জানান ।৯ 
খ. দি ক্লাস স্ট্রাগল ইন ভ্রিটেন ইন দ্দি ইপক অফ ইন্পিরিয়ালিজন 

এই বই'টি দেখার সুযোগ আমরা পাই নি। এর দুটি খণ্ড প্রকাশ করে- 
ছিলেন মার্টিন লরেন্স ১৯৩৩ এ। ৩য় খণ্ড হয়তলেখা হয়োছল,'কন্তু প্রকাশিত 
হয় ি। এই দুটি খণ্ড খুব বড় ছিল না। এই বইটি এবং কলোনয়াল পালাঁস 
অফ 'ব্রাটশ ইমাঁপরিয়ালিজম, আইরিশ রেভাঁলউশন। লোনিন বায়োগ্রাঁফ 
বইগ্ল মস্কোয় মাক্স এঙ্গেলস ইনাঁস্টটিউটে আঁর সংযোগের ফলশ্রুুত। 
সেখানে যে বিস্তৃত নোট করোছিলেন তার "ভীত্ততেই বইগদীল লেখা হয় । এই 
কর্মসূন্রেই তিনি 'ব্রটেনে শ্রমজীবী আন্দোলন বিষয়ে মাব্ঝ ও এঙেলস এর 
চন্তার তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারেন । র্যালফ ফক্স মাঝ্স এঙ্গেলসকে 
গ্রন্হকীট বানানোর গালগঞ্পকে নস্যাৎ করেন, দেখান এঙ্গেলস এর ব্যন্তগত 
সক্রিয়তাতেই ১৮৮১তে 'ব্রটেনে সমাজতন্ত্র পুনজগিরণ ঘটে । তাঁর ধব্রটেনে 
শ্রেণন দ্বন্ব এবং আইরিশ প্রশ্ন বিষয়ক রচনায় এর কথা আছে 1 শ্রেণন দ্বন্দ বিষ- 
য়ক বইটিতে ফক্সের ইচ্ছে ছিল ১৯৩২ পর্যন্ত বিকাশের ইতিহাস টেনে আনা । 
২য় খণ্ড ছল ১৯২২ পর্যন্ত । ৩য় খণ্ডাঁট হওয়ার কথা ছিল সবচেয়ে বড় এবং 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । কিন্তু নানা কাজে জাঁড়য়ে পড়ায় তা আর লেখা হয়ান । 
কোনো এক প্রকাশকের তাগাদায় লৌনন জীবনী রচনা করতে গিয়েও তাঁকে 
এই বইটি লেখা স্থাগত করতে হয় । সাম্রাজ্যবাদী যুগে যখন সাম্রাজাবাদের 
সংকট ঘাঁনয়ে ওঠে তখন যেমন অন্য উপাঁনবেশ ও দেশগ্ীলর সঙ্গে আধপত্য 
এবং মালের কেনাবেচা নিয়ে সংঘাত দেখা দেয় তেমণন দেশের মধ্যে শাসকশ্রেণী 
তার রমবর্ধমান সংকটের চাপে অর্থনোৌতিক সংকট তীব্র করে ফেলে । ফলে দেশে 
নিপীড়ত, বাত সাধারণ মানুষের দুঃখ বাড়তে থাকে এবং সরকার বিরোধ 
আন্দোলন ঘনীভূত হতে থাকে । ফক্স এই বইয়ে সেই বিশ্লেষণকে, যেমন 
উপাঁস্ছত করেছেন, তেমনি আন্দোলনের একাট রূপরেখা রচনা করেছেন-এমন 
অনুমান আমরা হয়ত করতে পারি । 

গ এসেজ ইন দি হিম্টরি অফ মেটেরিয়ালিজম 

প্লেখানভের লেখা এই বইটি ফক্স অনুবাদ করেন । ১৯৩৪ খ্জ্টাব্দে জন 
লেন নামক প্রকাশন সংস্থা অনূদিত বইটি প্রকাশ করেন। মাক্সীয় তত্বের 
বিবর্তন বিষয়ক ইতিহাসে প্লেখানভকে অতান্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়ে 
থাকে। ্লেখানভই সেই প্রথম রুশ ব্যান্তত্ব যান মার্জবাদকে একটি অখণ্ড 
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স্বয়ংনির্ভর বিশ্বদৃন্টিভাজর্‌পে গ্রহণ করেন, ?তানই এই তত্বকে রাজনোৌতক 
কর্মের 'দিশারশ 'হসেবে দেখান। সেকারণেই লোনন-প্রজন্মের আঁধকাংশ 
মাক্সবাদশ নেতারা প্লেখানভের এই অবদানকে স্বীকার করে নেন।. তবে 
তিনি এ তত্বের মৌলিক উদ্গাতা নন, বরং বলা বায় আপন অনুধাবন অনুযায়ী 
পক্ষ সমর্থনকারী । তাঁনই দেখান মাক্সবাদের সঙ্গে দর্শনের প্রধান প্রশ্নগীল 
জাঁড়ত, শিল্প সাহিত্য অর্থনীতি রাজনপীত একই সূত্রে বাঁধা । “ডায়ালেকটি- 
ক্যাল মেটেরিয়ালিজম+ সংজ্ঞাটি গতানই খুব সম্ভবতঃ প্রথম ব্যবহার করেন। 
'এসেজ ইন দি 'হস্টার অফ মেটোরিয়ালিজম” তাঁর একপ্ট বিখ্যাত বই। অন 
দি কোয়েশ্চনস- অফ দি ডেভেলাপমেন্ট অফ দ মাঁনাস্টক ভিউ অফ . হিস্টার, 
দি মেটোরিয়ালিস্ট কনসেপশন অফ হস্টার, দি রোল অফ দ ইনাঁডাঁভজ,য়াল 
ইন 'হস্টার এবং পৃবোস্তি বইটিতে 1তাঁন মার্কঝাবাদ পুর্ব ভাববাদশ ও আঁধাবদ্যক 
মতবাদ এবং বুজেয়া ও পোট বৃজেয়া দাশশীনক ও সমাজতন্ত্র তত্ব যেগুলি 
মাব্সবাদের বিরোধিতায় তৎপর তা ?নয়ে আলোচনা করেন এবং দেখান 
বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের দাশশীনক ও তাঁত্বক 'ভাত্ত হতে পারে একমাশন মার্ক” 
বাদ। ফলে রুশ মাান্ত আন্দোলনের 'তাঁনই প্রথম এীতহাঁসক, রুশ স্মমাজিক 
চিন্তার বিজ্ঞান সম্মত আলোচনার 1তাঁনই প্রথম রচায়তা । এইসব কারণে 
তাঁর রচনা শুধু রাশিয়ার ক্ষেত্রে নয়, পৃথবীর অন্যান্য দেশেও 'ছল প্রাসীঙ্গক। 
ইংল্যান্ডে মার্সবাদশ চিন্তার প্রসারের উদ্দেশ্য নিয়েই হয়ত পার্টির নির্দেশে 
ফক্স এই বইণট ইংরোৌজতে অনুবাদ কুরে ফেলেন। | 


ঘ. মার্ক'সিজম জ্যাণ্ড মডার্ণ থট 

১৯৩৫ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত হয় মার্সসিজম আশ্ড মনি 
থট বইাঁট। এক বছরের মধ্যে বইটির পুনমর্দদ্রণ (আগস্ট ১৯৩৩) 
প্রমাণ করে এর জনাপ্রয়তা । বহীঁট মার্সবাদ বিষয়ক অনেকগাল প্রবন্ধের 
সঙ্কলন । িখোছলেন এন, আই. বুখারিন, এ. এম ডেবোরিন, ওয়াই, এম, 
উরানোভীস্ক, এস. আই ভ্যাঁভলভ, ভি. এল, কোমারভ এবং এ. আই িউ- 
মোঁনয়েভ ৷ পুরো বইটির অনুবাদ করেন র্যালফ ফক্স । এই বইটির সূচখপরটি 
দেখলে পাঠক বুঝতে পারবেন সোভিয়েত কমহ্যনিস্ট পার্ট কি ধরণের সঙ্কলন 
জনসাধারণের চেতনার মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে উপযুুস্ত বলে মনে করেছিল । 


ভূমিকা 
মার্ষের 'শক্ষা এবং এর এ্রীতহাসিক গুরুত্ব £ এন. আই. বৃখারিন 
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১, মার্চের দার্শনিক সংশ্লেষণ 
২. এরাতহাসিক বস্তুবাদেক় তত্ব 
৩, পঁজবাদের তত্ব 

৪, 


সর্বহারার একনায়কত্ব এবং বৈজ্ঞানক সাম্যবাদের তত 
কালমার্ঝ এবং আধদানককাল £ এ, এম, ডেবোরিন 

১. মাক্স" ও এন্গেলস এর ভবিষ্যৎবাণগ বিষয়ে 

২, পজিবাদের সাম্প্রাতক সংকট এবং ফ্যাসিবাদের জ্ঞানতত্ব 
৩, ফ্যাঁসিবাদ এবং সামাজক ফ্যাঁসবাদ 

মার্সবাদ এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান £ ওয়াই. এম. উরানোভাস্ক 
পুরাতন ও নুতন পদার্থীবদ্যা ৪ এস. আই, ভ্যাঁভলভ । 

১. বিজ্ঞানের ইতিহাসের কতিপয় করণীয় 

৯. গ্ুপদী পদার্থাবদ্যা এবং নূতন পদার্থাবদ্যা 

৩, নৃতন পদার্থীবদ্যার পরাক্ষা ও তাত্বক প্রণালীসমূহ | 
জাঁবাবদ্যা বিষয়ে মাক্স ও এঙ্গেলস । ভি. এল. কোমারভ 

১, মার্স এঙ্গেলস পত্রীবাঁনময়ে ডারউইন সম্পকে মন্তব্য | 
২. “প্রকীতির দ্বাঁন্বকতা” বইতে ভারউইন সম্পর্কে এঙ্গেলস্‌? 
৩. “আ্যাঁণ্ট ছ্যারং বইতে ডারউইন সম্পকে এঙ্গেলসং । 


৪. সামাঁজক বিজ্ঞান সমূহের দাষ্টকোণ থেকে ডারউইন তত্বের কোনো 
অর্থ আছে কি ? 
&. বিবর্তন সম্পাক্ত মতবাদের আরো বকাশের ক্ষেত্রে মার্স ও এঙ্গেলস 
এর ধারণার প্রভাব । 
মার্জবাদ এবং বুজেয়া প্রীতহাঁসক নিলি £ এ. আই. ধটউমে- 
নিয়েভ। 


১. ররর ন্নাকার জারা রন 


২. প্রাকাতিক বিজ্ঞানের প্রবণতা এবং সঞ্চদশ ও ০ শতাব্দীতে 
বিজ্ঞানের প্রণালী । 


৩. বুজেয়্য এ্রীতহাসিক বিজ্ঞান এবং মহান ফরাসন বিশ্লব । 


৪. বুজোয়া এীতহাসক বিজ্ঞানের প্রাঁতীক্লয়া আভমীখতাঃ পাঁজাটাভিজম 


&. জামাণীর এরীতহাসক গোম্ঠী £ র্যাঙ্কে, দকমোলার। 'রিকারটিয়া- 
শনজম । 


৬. চিনির নিসার যী 
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৭, ফ্যাসিস্ট দেশগীলতে স্কলাস্টীসজমের আঁধিপতা। আখানক 
জামনী ও ইটালীতে এীঘিহাসিক বিজ্ঞান । | 
৮, পাঁজাটভিস্ট প্রবণতার সংকট । 
৯, অর্থনৌতিক এতিহাসিক প্রবণতার সংকট । 
১০, উপসংহার । 


নোটস (এন, আই বুখারন ) 

সূভী 

এই বিস্তৃত সচীপন্র থেকে পাঠক বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটা অস্পম্ট ধারণা 
করতে পারবেন । 

ইংরেজি বহাঁটর ভৃঁনকা (যাঁদ ফক্সের লেখা হয়) থেকে আমরা বইটি 
সংকলনের এবং অনুবাদের দ্বিবিধ উদ্দেশ/ই বুঝতে পারবো । ভূমিকায় বলা 
হয় “মার্জবাদের আলোকে আধুনিক চিন্তার পূর্ণ নিরীক্ষণ তুলে ধরায় দিক 
খেকে এটি প্রথম প্রচেষ্টা । লেখকরা যে বিরাট সম্ভাবনাময় রচনাপ্রয়াসণ তা 
সাধারণ ওঁৎস:ক্যের থেকেও বেশী, তবে সমরেত কার্ষের এই যে সূঘিধে তাকে 
আধিকতর ব্যাস্ত স্বাতল্ল্যবাদী দেশগুলির শিক্ষা প্রাঁতষ্ঠান গাল 'হংসে 
করতে পারে । বৃখারিনের যে দীর্ঘ" রচনাঁট আছে তা হল যুদ্ধ পরবতাঁকালে 
মার্ধবাদের প্রথম পূর্ণ পুনর্মল্যায়ন, যাতে যথেষ্ট বিদ্যাবন্তা ও গভীরতার 
ছাপ আছে। যেমন পাঁরকষ্গপনার প্রশ্নাঁট, যা বর্তমানে বহু মনকে উত্তোজত 
করেছে । এখানে উপাঁস্ছত করা হয়েছে এমন আলোকে যে পাঠকের কাছে তার 
ব্যন্তগত মতামত যাই হোক উদ্বাটন রূপে দেখা না দিয়ে পারে মা। 
সাম্প্রীতক বইতে ধার আলোচনায় অধ্যাপক ল্যাস্কি উদ্দীপনা সগ্চার 
করতে পেরেছেন, তা-ও তার যাবতীয় 'নিহিতার্থ নিয়ে নাঁবড় আলোচনায় 
প্রকাশ পায় এবং আলোচনা সন্নে বিস্তর বিজ্বাম্তি পাঁরিজ্কার হয়ে যায় । দর্শন, 
রাম্ট্রতত্ব, বিজ্ঞান ইতিহাসের এইসব আলোচনায় সব লেখকই এক সিদ্ধান্তে 
পৌছান.ষে আধুনিক চিন্তার সাধারণ প্রবণতা হল এীতিহাসিক প্রণালী ত্যাগ 
«ও চন্তার অগ্রগাঁতকৈ অস্বীকার করা 1 এই প্রবণতা 'ব*বজনীন হোক ধা না 
হোক, লেখকরা যথেষ্ট দায়িত্ব নিয়েও বিতর্ক করেছেন, তাই এর আশ্তিত্ব এবং 
জরনীপ্রয়তা অস্বীকার করা যায় না। বিজ্ঞান, দর্শনঃ ইতিহাসে মার্ঝবাদ যে 
একমাত্র এীতহাসিক এবং প্রগাঁতমূলক দৃম্টিভীঙ্গ এই স্পষ্ট দিদপ্ধান্তের ব্যাপারে 
এর দাবীর ন্যায় 'বচারটা ছেড়ে দিতেই হবে সমালোচকদের কাছে অত্যন্তঃ 
যযান্ত বিস্তায়ের গুরুদ্ধ এবং বিদ্যাবত্তার দ্ুঃতগাঁত রোধ করা সহজ নয় ।” 
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নাম থেকেই বোঝা যায় বইটি প্রধানত আধুনক চিন্তার সমালোচনা, তবে 
1নছক নোৌতবাচকতার থেকে বহু দূরবতর্শ, অধ্যাপক ভ্যাঁভলভের চমৎকার 
রচনাটির দিকে একনজর তাকালেই সঙ্গে সঙ্গে তা বোঝা যাবে। বিজ্ঞানের 
ইতিহাস বিষয়ে এত গুলো কারকরী ও আকর্ষণীয় ধ্যানধারণা সান্লবেশ এমন 
একটি ছোট চৌহাদ্দিতে কচং ঘটে থাকে । 

ইংরেজ পাঠকরা দুখ করবেন যে ইংরেজী দশন.ও ইতিহাস তো এখানে 
আলোচিত হয়ান। ন্যায় বিচার করতে গেলে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে ষে 
সাম্প্রাতক বছর গুলিতে আমরা এমন কোনো এ্রীতহাসক, অর্থনশীতাঁবদ বা 
দার্শনিক জন্ম দিতে পাঁরাঁন যাদের বশ্বখ্যাঁত আছে ম্যাক্স ওয়েবার, ওয়ানার 
সোমবার্ট” এডওয়ার্ড মেয়ের, অসওয়াজ্ড স্পেঙ্গলার, জোঁণ্টিল, ক্লোচে বা উই- 
শলয়ম জেমসের মতো । মি. জে. জি. ক্লোদার এর সঙ্গে আলোচনার কালে 
'াক্সবাদ ও আধুনিক চিন্তা” নামের এই ইংরাজী বইটি অংশতঃ বা সম্পর্ণ 
অনুবাদের জন্য অনুমোদন করেন মি. এন. আই. বুখারিন। রাশিয়ার প্রচণ্ড 
অগ্রগাত যাদের জন্য সেই চিন্তাঁবদদের দার্শীনক ধ্যানধারণা বিষয়ে ইংরাজণীতে 
বই পন্রের আভাব আছে । 

মি. ক্লোদার জানতে চেয়োছলেন সাম্প্রতিক কোনো রচনাবলী আছে কিনা, 
যা যাঁদ অনুবাদ করা যায়, ইংরেজ পাঠকদের রাশিয়ার পুনর্গঠন অগ্রগাঁতির 
বুদ্ধজশীবত 'ভাত্তর অনুধাবনে সাহায্য করবে । মি" বৃখারন পরামর্শ 
দেন কালমার্সের মৃত্যুর পণ্চাশ বংসর পারত উপলক্ষে সোভিয়েত বিজ্ঞান 
আকাদেমী যে স্মারক গ্রন্হ প্রকাশ করেছিলেন তা ইংরেজ পাক শিক্ষণীয় মনে 
করতে পারেন । সেই গ্রন্হের রচনার নিবচিত অংশ ইংরোজতে অনুবাদ ও 
প্রকাশ করা হল। পছন্দ করা রচনাগুলি থেকে প্রকৃত বিষ্ঞতারী নিবচিন করতে 
গিয়ে কছ_ গুরত্বহণীন অংশ বাদ দেওয়া হল। বুখারিনের রচনাটিতে কিছ: 
পাদটীকা বাদ দেওয়া হল, কিন্ত মূল অংশ রাখা হল বথাযথ । ডেবোরন, 
উরানোভাঁস্কঃ এবং টিউমেনিয়েভের কিছু অংশ বা প্রধানতঃ রুশ পাঠকদেরই 
আগ্রহ সণ্তার করবে, আর কছু পাদটপীকা--্বাদ দেওয়া হল। অন্য রচনাগুলি 
মুদ্রিত হল সম্পূর্ণই । 

বুখারিনের দযতিময় জীবন তাঁকে কমুনিস্ট পৃথিবীর শান্তর চূড়ায় শুধু 
পৌছে দেয় নি, তাঁর চিন্তার শন্তি বলশোভিকবাদের বিবর্তনে গুরুস্থপূর্শ 
প্রভাব ফেলোৌছল ৷ উব“র চিন্তন, বিস্ময়কর বাণ্মিতা এবং প্রডৃত লেখন ক্ষমতা 
তাঁকে একদা লোননের মতই পার্টির অন্যতম সক্ষম, অন্যতম বহুধাগাঁত চিন্তা 
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ধিদে পাঁরণত করেছিল । এই কারণে লোৌনন বলেছিলেন বুখারিন হচ্ছেন সব- 
চেয়ে মূল্যবান, সবচেয়ে ঘড়মাপের তাত্বিক । মাল্সাঁয় অথ নোৌতিক মতবাদের 
বুখারিনকৃত ব্যাখ্যা একদা পার্ট কমীদের মধ্যে .ঘথে্ট সমাদৃত হয়েছিল । 
দর্শন এবং সমাজতন্ত্র বিষয়ে তাঁর রচনা ১৯২০-র দশকের একাধিক তরুণ 
কম্যানস্ট চিন্তাবদের চিন্তার গঠনে সহায়ক হয়োছিল এবং মনন্তত্ব, প্রকীতি 
বিজ্ঞান, রাজনোতিক তত্ব, শিপ, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনার প্রার্থামক 
উপকরণ জগিয়েছিল । বহু সাহত্য, শিক্ষা, বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের অগ্রগণ্য নায়ক 
[হিসেবে বৃখারন ওই সব বিষয়ে একটি মাক্সয় উপস্থাপন ভাঙ্গ গড়ে তুলতে 
সাহায্য করেছেন । 

' আমাদের আলোচ্য বইটি সেই প্রচেষ্টার একটি উল্লেখযোগ্য উদ্দাহরণ । 
এই মূল্যবান রচনা সংগ্রহাটি ইংল্যান্ডের সমাজতন্ত্র মনস্ক পাঠকদের কতখানি 
আগ্রহ করে তুলেছে বলতে পারছি না। তবে নানা ভ্রান্তি নিরসনের: পক্ষে 
এবং সোভিয়েত চিন্তাবদদের চিন্তার বিজ্ঞানসম্মত ধরণ সম্পর্কে পারিচয় 
লাভের উদ্দেশে বইাঁট যে অত্যন্ত সহায়ক তাতে সন্দেহ নেই । 


উ. ফ্রান্স ফেসেস দি ফিউচার 

ফ্রান্স ফেসেস দি ফিউচার" বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ সালে । ১৯৩৫ 
সালে প্যারতে অনুষ্ঠিত আন্তজাতিক লেখক সম্মেলনের ব্রিটিশ প্রতিনাধ 
ফকা। সে সময়ে সংগৃহীত অভিচ্কতার 'ভীত্ততে রাঁচত হয়েছে এটি । এই 
বইয়ের ভূঁমকা লেখেন আদরে মার্ত, যিনি ছিলেন তৎকালীন কম্হানিস্ট পার্টির 
অন্যতম-করৃত্পক্ষ । তান আশা প্রকাশ করে লিখোছলেন যে গ্রেট ব্রিটেনের 
শ্রমক আন্দোলনে বইটি প্রশংসনীয় ভূমিকা নেবে এবং ফ্রান্সের মতো সেখানে ও 
কমন্যনিস্ট এবং সোসালস্টরা এক হয়ে কাজ করবে। ইতিহাস বলে গ্রেটাব্রটেনে 
তা খানিকটা পাঁরমাণে সম্ভর হয়েছিল, তবে সে ব্যাপারে এই বইটি কতখাণন 
ভূমিকা নিয়েছিল তা বলতে পারি না। | | 

র্যালফ ফক্স কমহ্যনিস্ট দ.স্টিভাঙ্গ থেকে ফ্রান্সের পপুলার ফ্রন্টের উদ্ভবের 
সোজাসুজি বিবরণ দেন। তাঁর মতে ইউরোপের জাগরণ প্রয়াস সংগ্রামে 
ফরাসখ শ্রমজীবণ শ্রেণী নেউত্ব দিয়েছে, জন্ম দিয়েছে সমাজতন্ত্ের মহান চিন্তা 
নায়কদের ও বিপ্লবী এীতিহ্যের । তিনি স্যাত সিমন, ফারয়র, বাব্াফ প্রভাতি 
চিন্তানয়ক এবং ১৮৩২ সালের গর পশম শিল্পীদের সশস্ত্র সংগ্রামের উল্লেখ 
করেন। তাঁর মতে সমাজ তন্রের প্রবর্তন হয় ফরাসী দেশে, ফরাসী ইউটো- 
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পিয়ানদের ধ্যান ধারণা প্রভাবিত করেছিল মাক্স, এঙ্গেলস-এর চিন্তাধারাকে । 
তিনি ১৮৪৮ ও ১৮৭১ এর প্যারণ মজৃরদের বিদ্রোহ এবং শেষোল্ত বছরে সাম- 
'য়িক সরকার গঠনের কথাও উল্লেখ করেন। এরপর ১৯৩৪ সালে ফরাসী 
মজ.র শ্রেণীর নব উত্থানের আগেই এই শ্রেণীর নেতৃত্ব দেখা যায় জামনিিতে ও 
পরে রাশিয়ায় । এই পূর্ব গৌরবময় এরীতহ্যের কথা বলে নিয়ে তান ফিরে 
আসেন সমসাময়িকতায় । উনি দেখান কিভাবে ফ্যাঁসস্ট বিরোধী ক্রণ্ট গড়ে 
ওঠে । ১৯৩৪ এর জুনে কমব্যানিস্টদের প্রন্ঞাব, সমাজতন্্শদের সে প্রস্তাব 
অগ্রাহ্য করা, ২৭শে জুলাই একত্র কাজের চীুন্ত স্বাক্ষর, দুমার্গ সরকারের 
পতন, ক্রণ্টের. প্রয়োজনীয়তা অনুভব ইত্যাঁদ উীল্লাখত হয়। ফক্স জানেন 
ফরাসা জনগণ যেমন লেখক, শিল্পী, বিজ্ঞানী, দার্শীনককে সম্মান করে, তাঁরা 
ও তেমনি বিপ্লবী কাজে অংশ নেয় । 

আঁদ্রে মালয়োর মত লেখক বলেন কমন্যানজম মান5ষের উর্বরতাকে দিয়েছে 
ফিরিয়ে । ১৯৩৫ এর মে মাসের মিউনাসপ্যাল নিবাচনে ফ্যাঁসিস্ট বিরোধণ 
এঁক্য সম্ভব হল বলেই ব্যাপক সাফল্য আসে । প্যারিতে কমহ্ানস্ট পার্টি 
ভোট পায় সবচেয়ে বেশী, যাঁদও সরকার গঠন করে প্রতিক্রিয়াশীল গণতন্ত্র 
'রিপাবাঁলকান ইউীনিয়ন । 

কাউীন্সিল নিবাচনে জয় হল তন পাঁটতে গড়া পিপলস: ফ্রণ্টের। নানা 
শাসানি সব্বেও এর প্রাতানাধদের নিয়ে গড়া হল দেশব্যাপী কাঁমাঁট। বান্ডিল 
অধিকারের 'দিনাট হল ১৪ই জুলাই । সোদন শোভাষান্লা বার করার আগে 
সকালে এবং তার আগের দিন সন্ধ্যায় শান্তি ও স্বাধীনতা সংরক্ষণ কমিটির 
সভায় যুবকদের ভিড় হয় যথেন্ট। দুটি বন্তুতার মাঝে গাওয়া হয় অতীত 
বিপ্রবের গান--কালা, লা কারমানে।ণ, ম।ক্েলেইজ । মিলটারীবাদ ও 
সাম্রাজ্যবাদের বন্দনা গান শুরু হলে দাঙ্গা লেগে যায়, কিন্তু যুবকেরা * শৃঙ্খলা 
ফাঁরয়ে আনে দ্রুততা ও স্বতঃস্ফর্ততায়। তারপর মুষ্টিদ্‌ঢ় করে গেয়ে ওঠে 
জাতীয় সঙ্গিত। গণতন্ত্র এবং দাঙ্গাবরোধী শপথ তোলা হল বিকেলের 
বিশাল শোভাযাব্রায়। এই আবস্মরণশয় শোভাযান্রায় কাঁধে কাঁধ 'মালয়ে 
হে+টেছিল লক্ষ লক্ষ মানুষ । সকলের একই পতাকা, একই দাবা, একই শঙ্প,, 
একই সামর্থন, একই হ্রাতৃত্ব । ফব্ম এ শোভাযাত্রার একটি চমৎকার বর্ণনা দেন । 
তাঁর বর্ণনা থেকে জানি, অধ্যাপক জাঁ পরশা এক জবালাময়ীী বন্তৃতায় |সবহারা, 
'জোটে বুজেয়া অনুপ্রবেশ বিষয়ে সত ক'রে দেল, প্রসঙ্গ তোলেন জোয়ান 
অফ আক্কের। ফরাস্ণ কমত্যানিস্ট পার্টর প্রচার সম্পাদক জাক দক্লো বলেন, 
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তেরঙা পতাকায় আমরা পেয়োছি অতখত যুদ্ধের প্রতশক আর লাল পতাকায় 
পেয়েছি বর্তমানের সংগ্রাম ও ভবিষ্যতের বিজয়ের কথা । আমরা কময্যানিস্টরা 
দেশের গৌরবমর বিপ্লবী এুতিহ্যের উত্তরাধিকারী । হে নাগারক বম্ধূরা*' 
এগিয়ে চলুন আপনারা, ফ্যাসীবাদকে নাক গলাতে দেবেন না। এই শপথ 
নেওয়া হল। প্লাস দ্য লা বাণ্তিল এর মধ্য য়ে মার্চ করে যাবার সময় বিকেলে 
পাঁচলক্ষ লোক এর পঃনরুচ্চারণ'করল। ফা বূগ* সাতাঁতোয়ান দিয়ে শোভা- 
যান্রা যাবার সময় রান্তার ছোট দোকানী, ছোট ব্যবসায়ী, ছোট আসবাব 
কমাঁরা দিয়েছিল প্রবল আবেগ পণ অভ্যর্থনা । অপরাহে যথার্থ জন এঁকা 
রাঁচত হচ্ছিল মহামিছিলে । সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদী র্যাঁডকাল ধদাকানণ, 
লেখক, শিল্পখ, শিক্ষক, বিজ্ঞানী, বয়স 'নার্বশেষে নরনারখ হেটেছিল দুপুর 
তিনটে থেকে রাত আটটা পর্যন্ত । পরেরাঁদন প্রাতক্রিয়াশশল কাগজ ফ্রান্সের 
এক্য, আহংসা দেশভন্তি ইত্যাদি কথার আড়ালে িপপলস: ফ্রণ্টের নিন্দা কয়ারই 
চেস্টা করল। ফরাসী বুজেয়াদের ও আকাদেমশীর ভ্ুম্ভ আবশ্বাসের 
ওপন্যাঁসক আঁর বোরদ বলেন, পিপলস ফ্রুণ্টের শোভাযান্ৰা মোটেই চিন্রবৎ 
হয় নি। তা ছিল 'নস্চেজ। গুর মত ওঁপন্যাঁসিক ও প্রাতীক্যয়াশশল সাংবাদিকরা 
আপাত প্রশংসার আড়ালে নিন্দাই করেন বিজ্তর । এ সম্পর্কে ফক্সের মন্তব্য 
হল-ফ্যাসিস্টদের যে মিছিল বেরিয়েছিল তার জনসমর্থন ছিল না, তাদের 
কোনো কর্মসূচী ছিল না। এতে ছিল দশ হাজার প্রান্তন সৌনক, পুরোহিত, 
আফসার । এরা তো শৃঙ্খলাপরায়ণ হবেই । বোরদু “একো দ্য পার? 
পান্রিকায় প্রশ্ন তোলেন--এই পিপলস ফ্রণ্ট এবং ক্রোয়া" দ্য ফয্য-র শাস্ত কি 
সম্মিলত হবে? তান বলেন ফ্রান্স ফ্যাসীবাদকে চায় না কিন্তু আমাদের 
কর্তৃপক্ষের হওয়া উচিত দায়ত্বশশল ও আঁভজ্াত। তা না হলে দেশের 
সর্বনাশ । ফক্স বলেন, হ্যাঁ পতন হবেই, তবে সে ফ্রান্স আঁর বোরদর, যা 
ড্রেইফুসকে আভযুন্ত করেছিল, পতন হবে সেই ফ্রান্সের যা ভাসহি চুন্তর, 
স্টাভাঁস্কর। ফক্স দু্মর আশাবাদ, তাই বলেন এর জায়গায় আর এক 
ফ্রান্স, যা ইতিহাসে অপাঁরাচিত নয়, জিতে নেবে নতুন জাবন, জনন হবে 
জাকোবিন, এর ফ্রান্সের, ১৮৪৮ এর জনের ফান্সের, পারী কমন্যনের ফ্রান্সের 
পিপলস ক্রপ্টের ফান্সের । 

পুরো বইটি সাংবাঁদক রশশীততে লেখা ৷. তবে প্রাণোন্মাদনায় ভরপুর । 
টুকরো টুকরো ঘটনা, ২/১ট 'বিদনাৎগর্ভ টীন্ত বা বাপ রচনাটিকে করে তোলে 
প্রাণক্ত। কখনও কখনও অংশাবশেষ উন্ত প্রত্থান্তমূলক । টাইমস লিটারারণ 
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সাপ্লিমেণ্টের আলোচক যে রচনারীতির অকপটতার কথা বলেছেন তা যে 
কোনো পাঠকই অনুভব করবেন । . 

. ফ্রান্সের ভাবষ্যৎ সম্পর্কে ফক্সের এই স্বপ্নদর্শন ও প্রত্যাশার সঙ্গে আন্ত- 
জরতিক এবং দেশীয় সংকট ও সম্ভাবনা জাঁড়ত। বিশিষ্ট এীতহ্যাসক 
1থওডোর জেলাডন ফকের বর্ণনার যাথার্থটকেই প্রাতষ্ঠা দেন এইভাবে-““দেশের 
প্রথম সমাজতন্ত্রী সরকারের অগ্রগাঁত শ্রামকদের মনে স্ম্ট করোছল এক 
আনন্দ চাণ্চল্য এবং মান্তর বোধ । তারা অনুভব করোছিল, এবার অন্ততঃ 
তারা নিজেদের সত্তাকে স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে পারবে, যে আভিঙ্ঞতা 
ইতিপূর্বে তাদের হয়ান বললেই চলে । মনোজগতে পপুলার ফন্টের গুরুত্বের 
প্রাতিক্রিয়ার ব্যাপারটা শুধুমাণ্ত ১৮৪৬র বপলব এবং ১৯৬৮র ঘটনাবলশর সঙ্গে 
তুলনীর ।২ কিন্তু ফক্সের স্বপ্ন সুদুরপ্রসারী হয় ন। ১৯৩৬ এর জুলাই 
থেকে কম্যনিস্টদের সঙ্গে অন্যান পার্টিগীলর বিরোধ শুরু হয়। এই 
জুলাইয়েই শুরু হয় স্পেনের গৃহযুদ্ধ । ফরাসী পপুলার ফন্টে স্পেনের 
পপুলার ফ:ন্টকে সবাধিক সাহাষ্য করতে চেয়োছল, কিন্তু রুম সরকারের নশাত 
ছিল গনরপেক্ষতা । দ্রব্মূল্যবৃদ্ধি, মুদ্রমূল্যহাস প্রভাত ফরাসী শ্রামকদের 
মধ্যে অপন্তোষ বৃদ্ধি করে । ফক্স যুদ্ধে গেলেন, নিহত হলেন, তাই এ পর্বের 
মূল্যায়ন আমরা পেলাম না। 'কন্ধু তবুও “পপুলার ফন্টে আজও এক 
জীবন্ত স্মাতি, আর এর কাযাবালর সামান্যতম সমালোচনা অংশগ্রহণকার 
প্রবীণদের মনে আজও জাগয়ে তোলে স্পর্শকাতর প্রাতীক্রিয়া 1১৩ 


চ. পত্ত,গাল নাউ 

আন্তজাতিক বাহননর সঙ্গে ফক্স স্পেনে যান ১৯৩৬ এর শেষ 'দকে। 
স্পেনে যাওয়ার আগে তিন পারিতে এবং পোত্ত্গালে ঘুরে যান। পোর্জ- 
গালে তান ছিলেন মান্র কয়েকটি দিন। কিন্তু এই কয়েকাঁট দিনেই তান বেশ 
কয়েকজন পোর্তুগীজ ভদ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, স্পেনের যাত্রশ কয়েকজন 
জামনি বিমানকমাঁর সঙ্গে গম্পগদ্জব করেন, স্পেনের রালম্ট্রদুতের সঙ্গে 
সাক্ষাতের চেস্টা করেন দৃতাবাসের বাইরে পাহারারত জনৈক সশস্ত্র প্গীজ 
প্রহরীর দ্বারা সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়), এবং ডঃ সালাজারের একনায়কতন্রের 
কিছ? কাহিনী ও কিছু পাঁরসংখ)ান সংগ্রহ করেন। ফক্সের উদ্দেশ্য ছিল 
ফ্যাঁসস্ট পোর্গাল সরকার দেপনে ফ্রাত্কোর অভ্ুতখানবাদীদের কতটা সাহাধ্য 
করেছে সে সম্পর্কেও কিছু সংবাদ জোগাড় করা । এইসব নিয়েই গড়ে উঠেছে 
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এই পুষ্ডিকাঁট | যা লরেন্স আণ্ড উইশার্ট প্রকাশ করেন ফক্পের মৃত্যুর পর 
১৯৩৭ সালে । 

১৯২৭ ফেব্রুয়ারীতে ওপোরতো ও িসবনে ঘটে বিশাল জনবিক্ষোভ, 
দেশে বেশ কয়েকাঁট মিলিটারী বিদ্রোহ এবং অথনোতিক সংকট । এসব নিয়ন্ত্রণ 
করে গঠিত হয় আন টোন ও দে অলিভিরার সরকার । ১৯৩২এ প্রধানমন্ত্রী. 
হন সালাজার। তিনি একনায়ক হিসাবে ক্ষমতার সিংহভাগ নিজের জন্য 
প্লাখেন এবং প্রেসিডেন্ট কারমোনা ও 'মালটারশ আঁফমারদের হাতে থাকে 
ক্ষমতার তলান। এ সবই করা হয় লোক "দেখানো এক নিবচিন, শন্তিহীন | 
এক আ্যাসেম্বাল এবং বিরোধী দলসমহের ছায়া দোখয়ে। ১৯৩৩ মাচে 
গৃহণত নতুন সংবিধানে প্রজাতন্ত্র বাঁহরবয়বটাই মাত্র ধরা পড়ে। কারণ 
সাধারণ নাগাঁরকের জীবনে খবরদারী করে 'মালটারণ, নিবচিনে চলে স্বেচ্ছা- 
চাঁরতা, দেশে শ্রামক বিক্ষোভ দমন এবং আঁফ্রকার উপনিবেশগীলতে ধারা- 
বাহক দমন পাঁড়ন চলে জাতি এঁক্য বিধানের নামে । ১৯৩২-১৯৬৮ ক্ষমতা- 
কালে সালাজার সরকারের ধাঁচটা অনেকটাই ছল ফ্যাসীবাদী। যুব আন্দোলন, 
প্রবীণ সভা প্রন্ভীতির মাধ্যমে জনবিক্ষোভকে বপথগাম্নী করেন, তার নিজের 
দল ছাড়া অন্য সমস্ত রাজনোতিক দল [নাঁষদ্ধ হয়ে যায়। এখানে কমনানিস্ট 
পার্ট গঠিত হয় ১৯২১-এ। কম্ানিস্ট আন্দোলনকে ধৰংস করে দেবার নানা 
চেষ্টা হয়েছে । এই সব প্রসঙ্গের কিছু আভাস আমরা আলোচ্য পুচ্ভিকাটিতে 
পাব। প্রথম দুটি অধ্যায়ে আছে বান্তুত্যাগনদের সঙ্গে জাহাজযান্রার বিবরণ, 
হোটেলের পানশালায় নানা কথাবাত্তী। এই অংশাঁট অত্যন্ত প্রাণবন্ত। যা 
হোক, বোঝা যাচ্ছে পুন্তিকাট সাংবাদিক সুলভ রচনা, এতে আমরা পাব মাঝে 
মাঝে উপন্যাসোপম চারন্রের উপস্থাপনা, তার জীবন্ত কথোপকথন তুলে ধরা, 
একটা গাঁতময় জীবন এবং জীবনের নাটকীয়তাকে পাঠকের সামনে উপাঁস্থত 
করা -যে সব ব্যাপারে ফক্স ছলেন 'সদ্ধহস্ত। 
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৮. ফষ্সের কয়েকটি উপন্যাস 


উপন্যাস বিষয়ে ফক্সের এক আঁতারন্ত আগ্রহের কথা বলোছিলেন তাঁর 
বন্ধখরা । উপন্যাস বিষয়ক প্রগাঁতশীল আলোচনায়-তাঁন যে. শুধু বিস্ময়কর 
পারদার্শতা দেখিয়েছিলেন তাই নয়, কয়েকাঁট উপন্যাসও রচনা করেছিলেন। 
১৯২৮ সালে প্রকাশিত হয় স্টার্মং হেভেন' এবং ১৯৩৭ সালে, তাঁর মৃত্যুর 
একবছর পর প্রকাশিত হয় "দস ওয়াজ দেয়ার ইয়ুথ” ॥ মৃত্যুর সময় ট্রেণের 
মধ্যে একটি অ্ধসমান্ত ডিটেকটিভ উপন্যাসের কথাও জান। যায় । কমন্যুনিস্ট 
ণরাঁভউ' পাত্রকার ১৯২৯, মার্চ সংখ্যায় পথঙ্ক [বফোর রাইটিং নামের ছোট 
প্রবন্ধে ফক্স জনগণের সঙ্গে পাঁরহ্কার ও 'বশদ সংযোগের কথা বলেছিলেন । এ 
পথে দুটি বাধার কথা বলোছিলেন টি. এ জ্যাকসন । তা হল 'ব্রাটশ মার্সবাদশ 
লেখকরা প্রাণবন্ত ইংরোজর পাঁরবর্তে বজ্ড বেশী পার্ট জার্গন (ব্যবহার 
করাছলেন। এহাড়া বাস্তব ও জঙ্গম চিন্তা ভাবনার পরিবর্তে তাঁরা ব্যবহার 
করছিলেন এক ধরণের প্রশ্তরীভূত ধ্যানধারণা । ফক্স এ দুটিকে যে এড়াতে 
চেয়োছলেন তা তার প্রবন্ধে যেমন তেমন উপন্যাসেও লক্ষ্য করা যাবে। ফক্স 
উপন্যাসে মানবতার এক পণয়িত চিত্র পাঁরবেশনের পক্ষপাতশ ছিলেন, তেমান 
গতাঁন মনে করতেন উপন্যাস হবে ব্যান্তর জবনকাহিনী। সে কাঁহনীটি হবে 
ব্যান্তর সঙ্গে সমাজের, ব্যন্তির সঙ্গে প্রকৃতির দ্বৈরথের । ফক্স মনে করতেন যে 
সমাজে ব্যান্ত মানুষ ও সামাজিক আবহের মধ্যকার ভারসাম্য হারিয়ে গেছে' 
সেখানে এই সংঘাত দেখা ও দেখানো একান্তই জরদরণ । (উপন্যাস ও জনগণ 
দ্রষ্টব্য ) 

উপন্যাস দুটির সামান্য পাঁরচয় দিতে গিয়ে ২য়. ও ৩য় দশকের ইংরেজি 
উপন্যাসের প্রধান প্রধান ধারাগল স্মরণ করা যেতে পারে । বাণর্ভ ব্ল্যাক 
স্টোন ভাঁঞ্জানয়া উলফের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ২য় দশকের 
উপন্যাস ধারাকে সৌন্ট্রফ,গাল এবং সৌো্্রিপেটাল, বা পারুয় জীবনের. সাহিত্য 
এবং স্মৃতিজশবী সাহত্য এই দুটি ভাগে 'বিভন্ত করেছেন । এই দুই ধারাকেই 
ধাঁদ আমরা আরও কয়েকটি উপধারায় বিভক্ত করে দিই তাহলে অপ্রধান 
পার্থক্যগুজিও স্পম্ট হয় । 

(ক) উপন্যাসে জশরনের ব্যাখ্যান--প্রথম িশ্বধৃদ্ধ পরব রী 
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নৌতক মূল্যবোধগ্ীল ভেঙে পড়া, মোহভঙ্গ, নৈরাশ্য, হতাশা, বিহবলতার 
ব্যাপক প্রকাশ এল উপন্যাসে । আযকশন অপেক্ষা চারন্র এল। সে চরিত 
ব্যাখ্যা নয় পারস্থিতি উাপনেই তৎপর । কেউ পরাতনের বদলে নূতন 
মূল্যবোধকে কেউ বা যুদ্ধ মধ্যবত্ত জীবনের জাঁটলতাকে* কেউ বা ব্যাস্ত 
চৈতন্যের ওপর জীবনের আঁভঘাতকে চান্রত করতে চাইলেন । হার্ড ও 
লরেন্সের উপন্যাস এ পায়ের উদাহরণ ৷ ইশারউডের “অল দি কনাস্পরেটরস' 
বা “দ মেমোঁরয়াল” উপন্যাসে আমরা যেমন পাই ১৯২০-র ইংরেজ মধ্যবিত্তের 
গবপদ ও দুশ্চিন্তার চিন্ন । গলসওয়ার্দ সমাজের পুরুষপরম্পরার চিত্র অগ্কন 
করেছেন, সন্ধানী দৃম্টতে প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করেছেন.। . 

(খ) নব আঁঙ্গক 'নয়ে পরণক্ষা-_নয়ান্তুতঃ বলায়ত, 1শাজ্পিত অবয়বের 
পাঁরবর্তে এল অপেক্ষাকৃত 'শাথিলঃ তরলায়িত, সঙ্গ তিভ্রম্টতা, যাঁদও শোজ্পক 
প্রণালী ও উদ্দেশ্য গবষয়ে অসচেতনতা তাতে নেই । এক্সপ্রেশনিস্ট কলা- 
কৌশলের পাঁরবর্তে এল ইমপ্রেশীনস্ট কলাকৌশল, যেখানে ওপন্যাসিকের 
আঁম্বস্ট হল জীবনের আভ্যন্তরীণ বাস্তবতা । এক্ষেত্রে ব্যবহৃত হল সস্ট্রম অফ 
কনশাসনেশ, ইনাটারয়র মনোলগ, সময়ের অনবাচ্ছন্নতা, ধ্যানধারণার খেয়ালি- 
'পনার পুঙ্খানুপুঙ্খতা ইত্যাঁদ। জয়েস, উলফ, হাক্সাল ছাড়াও এ পথের 
পাঁথক হলেন ডরোথন িচাসন, মে সিনক্লেয়ার প্রমুখ । প্রফেটিক ফানটাসী 
অরওয়েলের নাইনটিন এইট্রি ফোরকেও এ ধারায় ফেলা যেতে পারে । 

(গ) মনন্তত্বপ্রধানস্ভন্টোরীয় নৈতিক দম্টভাঙ্গর ভাঙন» ফ়়েডের 
রচনার প্রাতক্রিয়ায় মানব মনের অবচেতন ও অচেতন শ্তরের উল্লেখ, যৌনতার 
গুরুত্ব, বিকৃত মনোভাঙ্গ প্রভীত গুরুত্ব পেল অনেক ওপন্যাঁসকের কাছে । 
লরেন্স, উলফ, জয়েস এই তিনজনের উপন্যাসেই আধুঁনক মনন্তত্বের প্রভাব 
প্রবল । রেবেকা ওয়েস্ট, থিওডোর পাওঁয়স, জন কাউপার পাগ্ায়স, উইন্ড- 
হ্যাম লিউীয়স, এালজাবেথ বাওয়েনঃ কম্পটন বানেট প্রভৃতির উপন্যাসও এ 
গোত্রীয় । 

(ঘ) প্রীতাঁন্ভত এঁতিহ্যমৃলকতা - ওয়ালপোল, মম, প্রিস্টীল, কম্পটন 
ম্যাকেঞ্জি প্রভৃতির উপন্যাসকে ফেলা যায় এ পযয়ে । 

(ঙ) ডিটেকাঁটভ উপন্যাস--১৯২৭এ এলিয়ট লেখেন গত ১/২ বছরে 
ডিটেকাঁটভ উপনাসের পারমাণ দ্রুত বেড়ে গ্লেছে। িটেকটিভ গঞ্প শুধু 
বিনোদনের উদ্দেশ্য সাধন করে না, বাঁধাধরা গল্পে অবসাদগ্রস্ত পাঠককে 
সরবরাহ করে রোমা । কানিংহ্যাম বলেছেন, এ ধরণের বই চারত্রকলুূষ বর্ধনে 
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ওকালাতি করে না, শৃঙ্খলা বিধানের অভ+*সার কথা বলে । ধুপদণ 1ডটেকাঁটভ 
ভয় পায় না, বিচলিত হয় না, যাবতীয় বিশৃঙ্খলার মধ্যে পথ করে নেয়, কার 
অপরাধ, কে নিরপরাধ 'নিধরিণ করে দেয় । যথার্থ সত্যই তাঁর আনিম্ট। এই 
সব কারণেই খ্রণীষ্টিয় এবং মাঝ্সবাদীরাও ডিটেকটিভ গজ্পের লেখক ও পাঠক 
হয়েছেন। সাংবাদিকতার যাঁতাকল থেকে মস্ত খঃজাছলেন কডওয়েল দুটি 
উপন্যাস লেখা শুরু করে। ইলিউশন আ্যা্ড রিয়ালাট'র মধ্যে 
গ্রলার এবং পপুলার সাংবাঁদকতাকে তান হি] ০0৫ 00৪ 6255 £90503- 
0195 04 1109.10005 5021৮6৫ ৮5 0000617) ০91১1691190) বললেও গলার লেখা 
থেকে বিরত হন নি। ব্রানসন এবং হাইনমান দেখান ১৯১৪-৩৯ এর মধ্যে এ 
ধরনের রচনার সংখ্যা বেঙে যায়, আঙ্গিকগত কলাকৌশলও অনেক উন্নত হয়ে 
ওঠে । বেশী বেশী সংখ্যক 'সারয়াস লেখকরা আসতে থাকেন গলার লিখতে । 
শুধু অথোপার্জনের জন্যেই নয়, তাঁরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পাঠকের মনোযোগকে 
ধরে রাখতে চান একটি উত্তেজক উপন্যাসে, যাতে থাকতে পারে আচরণগত 
অন্ত্যমিলের আনন্দ, অথবা সাঁহতা সমালোচনা বা রাজনোতিক বিশ্লেষণ । 
কডওয়েলের বা ফক্সের মত সিরিয়াস মার্জবাদশ লেখকদের এই ফমণট গ্রহণ 
করার ২/১ টি যুন্তি পাওয়া যায় এখান থেকে । 

(5) ব্যঙ্গাক্মকতা ও দক্ষিণপন্হা-উই্ডহ্যাম লুইসের বাঙ্গাত্রকতা ও 
প্যারডি প্রবণতা তাঁর ণদ চাইল্ডার মাস (১৯২৮) এর ফ্যানটাসতে। এদ 
এপস অফ গড'এ আছে ব্ুমস বেরী গোম্ঠীকে নিয়ে ঠাট্টা । টার” (১৯১৮)- 
এ প্রথম বিশ্বযুদ্ধপূবঁ পাারর 'চন্রকরদের জীবন নিয়ে ব্যঙ্গ, “মেন 
উইদাউট আট”? (১৯৩৪)-এ আক্ুমণ ভাঁজরানয়া উলফকে । ইভালন এয়া 
ইংরেজ কমহানিস্টদের বিদ্রুপ করেন প্কুপ” (১৯০৮)-এ, মুসোলিনগর ফ্যাঁসস্ট- 
দের সমর্থন “ওয়া ইন আবিসিনিয়া” (১৯৩৬)-তে। 

(ছ) ইতিহাসকৌন্দুক এবং অপারিচিত স্থানকালপান্রকোন্দ্ুক উপন্যাস-_ 
২য় ও ৩য় দশকে ইংরেজ উপন্যাসের পট বহ প্রসারিত হয় । গ্রাসিক গিবন 
দাস নেতাকে নারক করে লেখেন 'স্পাটকাস? ( ১৯৩৩ )। গজওফে- ট্রজ এর 
বিপ্লবী দাঁষ্টভঙ্গী প্রসূত এীতহাসিক গঙ্প গোপনে পড়া হত নাঁজশাসিত 
অশ্টিয়ায়। তাঁর 'কমরেডস ফর দি চাটার” (১৯৩৪ )-এ আছে চাটিস্ট 

আন্দোলন । “বোজ এগেনস্ট 1দ ব্যারনস” (১৯৩৪) বইতে রাবনহুডের গল্পের 
মাধ্যমে শ্রীমকদের সব ক্ষমতা দেওয়ার কথা । এরকম এীতহাসিক উপন্যাস 
শলখাছলেন রবার্ট ব্রিফজ্ট এবং 'সলাভয়া টাউন সেন্ড ওয়াণার এবং জ্যাক 
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লিশ্ডসে । উপন্যাসের জন্য ব্যবহৃত হাঁচ্ছল অনেক অপরিচিত আবহা। যেমন 
দক্ষিণ ওয়েলস (লুই জোননস ) লিভারপুল (হ্যানাল, ফেলান, রোল ), 
ভারহ্যামের কয়লাখাঁন (হেসলপু এবং সিড চ্যাপালন ) নটিংহ্যাম শায়ার 
(লেসাল হলওয়ার্ড ), ম্যানচেস্টার ( ওয়াল্টার গ্রীন ওয়াড:), গ্ল্যাসগো 
জেমস বাক, গ্রাস গিবন ) আঁফ-কা (জয়েস কেরা ), মধ্যপ্রাচ্য (ফঝ্স ) 
ইত্যাঁদ। 

জ. বিপ্লবী চেতন! সম্পন্ন 

১৯৩০ এর দ্বিতীয় আন্তজাতিক বিপ্লবী লেখক সম্মেলনে (খারকভ্‌-এ) 
দুজন ইংরেজ প্রাতীনাধই বলেন ইংলণ্ডে সরবহারা শিল্প সাঁহত্যের খুবই 
অনগ্রসর অবস্থা । ফক্সের মত শ্রমজীবী আন্দোলনের কর্মীরা উপন্যাস রচনার 
ক্ষেত্রে বেশী সময়ও দিতে পারাছলেন না, পথও পাঁচ্ছলেন না। ফক্ের 
প্রত্যাশা পূর্ণ করতে না পারা, এডওয়ার্ড আপ ওয়াডের ৩য়দশকের নীরবতা ) 
শাললট হ্যালডেনের চিরতরে উপন্যাস লেখা বন্ধ করার রহস্য এইখানে । 
'দ্বতীয় দশকের শেষ দিকে সাহিত্যে এল কুস্মৃতি, আতঙ্ক, পত্রাবলী, উপন্যাস, 
আত্মজীবনী লেখা হল 'বস্তর । “দস ওয়াজ দেয়ার ইয়থ”-এর বাল্যস্মতর 
ব্যবহার হযত এই প্রবণতা থেকে । ৩য় দশকের লেখায় যে যুদ্ধ পরবতাঁ ভুদৃশ্য, 
ভৌগোলিক ও আত্ক জগতের বর্ণনাতিরেক দেখা যায় তার ও তো পারিচয় 
মেলে ফক্সের এই উপন্যাসাঁটতে । ইন্টারন্যাশনাল লিটারেচার, 'নউ মাসেস,, 
বপ্লবী উপন্যাসের অজ্পজশবণ পাত্রকা স্টম” (১৯৩৩), লেফট রাঁভিউ (১৯৩৪) 
সর্বহারা ?শল্প বকাশে উৎসাহ দানের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রকাশিত হয়। 
িন্বু আমোরকার মত ইংল্যান্ডে যথার্থ শ্রমিক আন্দোলনাভান্তিক উপন্যাস 
রচনায় উৎসাহ দেখা যায় নি। হয়ত শ্রমজশবণ শ্রেণীর নায়ক সম্পকে প্রত্যক্ষ 
জ্ঞানের ঈভাব এর একটা কারণ । 

1তনজন শ্রমঙ্জীবী শ্রেণী সম্ভূত লেখক ছিলেন হ্যারল্ড হেসলপ* জেমস 
বারক ও জন সোমারাফজ্ড । এরা সাম্যবাদ আদর্শকে উপন্যাসের সঙ্গে 
সংযুস্ত করতে চেয়েছিলেন । এ. 'প. রোল সর্বহারাশ্রেণীর জীবন নিয়ে 
লৈখেন "রভোল্ট (১৯৩৩ যার পটভূমিতে আছে 'ব্রাটশ কাঁমউীনস্ট পার্টর 
সৃষ্ট, বিশের ও বাইশের শ্রমসমস্যার কথা । হ্যারজ্ড হেসলপের বিপ্লবী 
উপন্যাস বলা হয় "লাস্ট কেজজ ডাউন" (১৯৩৫)-কে যেখানে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ 
করার জন্য ডামদ্রভের নাম উল্লেখ করা হয়েছে যাঁকে নিয়ে ফক্স উপন্যাস 
দসখতে চেয়েছিলেন । তার “গোফ? (১৯৩৪), দি গেট অফ এ স্টেজ 
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গিল্ড (১৯২৯ )-এ আছে খাঁন শ্রামক ও রাজনপাতির কথা । জেমস বাকের 
মেজর অপারেশন" (১৯৯৬) এবং জন সোমারাফিজ্ড-্এর মে ডে (১৯৩৬) তে 
আছে সর্বহারা ও বুজেয়াদের দ্বন্ব, প্রথমাঁটতে এক কমন্যানিস্ট নেতার হাতে 
ফতুর হয়ে যাওয়া এক ব্যবসায়ীর পাঁরবর্তনের কাঁহনী। দ্বিতীয়াটতে আমরা 
পাব পীজবাদের চূড়ান্ত পযয়ি, ছোট প্রাতষ্ঠানকে গ্রাস করার, শ্রমজণীবীদের 
ক্রমবর্ধমান মারমুখী মেজাজের, কমহ্যনিস্ট বিক্ষোভ, মে" ডের প্রস্তুতির কথা 
আছে । 'িত্ব এসব উপন্যাস থেকে সমাজতন্ত্র আগমনের আঁনবার্যতা ঘোষিত 
হয় না। লুই জোনস 'কুমারাঁদ' (১৯২৭, উই ?িলভ (১৯৩৯) গ্রভীতি উপন্যাসে 
১৮৯০-১৯৩৬ কালের শ্রমজীবী শ্রেণীর ইতিহাস রচনা করতে চেয়েছেন | “কুমা- 
রাঁদ' উপন্যাসের নায়ক লেন রবারটটস এর খাঁন অঞ্চলে ভয়াবহ বাল্যজীবন, সদ্য 
পাঁর্টতে যোগ, বিরাট ধমণঘট, রবার্টস এর সদ্য "পাঁরণশীতা মেরীর একমাত্র 
কমন্যনিস্টকে সমাধান মনে করা, স্পেন গৃহযুধ কালে স্পেনে যাবার জন্য পাটি: 
কর্তৃক নব্শাচত হওয়া, যুদ্ধে মৃত্যুবরণ, স্বদেশে তার আরব্ধ কাজ মেরীর 
দ্বারা চালয়ে যাওয়া, শ্রমিক শোভাযাত্রা চালনা ইত্যাদর মধ্যে ফক্সের মত 
তরুণের জীবনের প্রাতিচ্ছব ভেসে ওঠে । তাঁর “স্টা্টিং পয়েন্ট'এ প্রধান বিষয় 
পাঁর্টতৈে যোগদানের ওঁচত্য অনৌচিত্য বিচার । বাকের 'দ্বতীয় উপন্যাস দি 
ল্যা্ড অফ দি লীল' (১৯৩৯)-এ বাঁশ্ত ও বাল্য জীবন এবং বুয়র যুদ্ধ ও প্রথম 
বিশ্ব যুদ্ধের অপ্রাধান্য ফক্মের ণদস ওয়াজ দেয়ার ইয়ুথ" উপন্যাসের সমধমর্ধ | 
র্যালফ বেটস, এর উপন্যাসে শ্রেণী সংঘাত বেশী নেই, সম্ভাব্য ঘটনার অনুমান 
নেই । স্পেন পটভূমি হয়েছে তাঁর দুটি প্রশংাঁসত উপন্যাস” 'লীন মেন" (১৯১৩৪) 
এবং শদ আলিভ ফনল্ড' (১৯৩৬)-এ ॥ লিউয়িস িবন-এর “আ স্কউস- কোয়ারঃ 
নামক ত্রয়ী উপন্যাস-এশ্রামক জীবন বর্ণনা মাধ্যমে যুগের রাজনোতিক চেতনার 
প্রকাশ । ১৯২৭-২৮ নাগাদ সমাজভানন্রক তাবাদর্শপূর্ণ উপন্যাস আবার 
লেখা শুরু হয় । ফক্সের “স্টর্মিং হেভেন,, উইলাকনসনের এর ক্ল্যাস” হেস-- 
ল্যারের শদ গেট অফ এ স্ট্রেঞ্জ ফিল্ড” লাগ্রস ক্লাকের 'আপারশন”, আশলে 
“র র্যামবালং কিড' এর উদাহরণ । আগের সমাজতাল্ক উপন্যাসের থেকে 
এর পার্থক্য হল এই উপন্যাস গুলিতে সমাজতন্দ্ের প্রতি বিশ্বাস আঁধকতর 
দৃঢ়। তাতে হয়ত আসন্ন অবস্থার কিং অভাব থাকতে পারে কিন্তু তা 
ভরিয়ে দেওয়া হয় ধৈর্যশীল আ'বিম্করণে । স্টার্মং হেভেন" এবং প্র্যাম্বলিং 
কড” এই দুটি উপন্যাস এর ব্যাতিক্রমঃ যা কজ্পিত হয় তা পাঁরত্কার ৪]এটা 
বৈত57২01415, হিসাবে । বলা যেতে পারে এ দ্যাট উপন্যাস বাদ্ধি ও 
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অগ্রগতিময় । তবে দুই ক্ষেত্রেই প্রধান প্রবস্তা যান্লা করেছে সমাজতল্ম আয়ত্ত- 
করণে । আর একটা কথা । ১৯২০র প্রথম দিকে সমাজতন্ত্র দৃষ্টিভাঙ্গ 
আঁধকাংশ ক্ষেত্রে গভীর ভাবে প্রোথিত ছিল শ্রামকশ্রেণী সম্ভূত লেখকদের মধ্যে 
(যেমন-- ওয়েলস, কানি, কিন্তু পরবর্তাঁ পষয়ে দেখা গেল এই চিন্তার 'ি্প 
রূপ দিচ্ছেন মার্ঝসবাদপ্রাঁণত বাদ্ধজীবরা ( যথা -আযসলে, ফক্স, উইলাকন- 
সন, ল্য গ্রস ক্লার্ক প্রভৃতি) । 

কোনো উপন্যাসের ইতিহাস রচাঁয়তা ফক্সের উপন্যাস নিয়ে বড়ো মাপের 
কোনো আলোচনা করেন নি, করার কথা ও নয় । কেননা ফক্স অনেক উপন্যাস 
লেখেন নি, আর যা লিখেছেন তার জবনবণক্ষা ব্যাপকতর গভীরতর হয়ে 
ইংরেজ পাঠক সমাজের বড়ো অংশকে কোনোঁদনই আকৃষ্ট করতে পারে 'ন। 
তবু ফক্স যেহেতু একজন শানস্তমান উপন্যাস আলোচক এবং স্বল্প শান্তমান 
ওপন্যাসিক, তাই এই সংক্ষিপ্ত ইতবন্ত রচনা । এর উদ্দেশ্য তাঁর উপন্যাস 
রচনার পউভূমাটি পাঠকের সচেভনতার কাছে উপাস্থিত করা । মূল ধারা- 
শুলর কোনো কোনোটর প্রভাব ও তাঁকে উত্তীর্ণহবার চেষ্টা ফক্সের উপন্যাসে 
আছে। 

যে দ্যাট উপন্যাসের কথা আমরা জেনেছি তাঁর একাঁট “স্টার্মং হেভেন, 
অপাঁরাচত জগতের স্থান কাল পান্রের উন্মোচন, মধ্যাবত্ত ইংরেজ জীবন যাপনে 
বীতগ্র্ধ লেখক ব্যবহার করেছেন নতুন এক আভজ্ঞতা, নতুন এক জগৎকে । 
কোয়েকার সঙ্ঘের হয়ে ফক্পের মতো তরুণ কমীর্দের উপজা?ত অধুযুষিত পাঁর- 
বেশে জীবনযাপনের সমস্যা, দুই ভিন্ন রুচি, সংস্কাতি, পারবেশের মানীসক 
সংঘত এখানে উপন্াাসের মনন ও অনুভবের অবলম্বন হয়েছে । এই বইতে 
তাঁর সমদ্ণ এবং 'বাচত্র মানাবকতার পারিচয় ধরা আছে, যাকে আমরা বলতে 
চাই [00701980015 ০21608010, হথনের মতো । এ উপন্যাসের বেশীর ভাগ 
ঘটনা ঘটেছে তরুণ সো'ভয়েত ইউীনয়নে, অঙ্কিত চাঁরত্র গাল বাশুব মানুষকে 
অবলম্বন ক'রে এসেছে ; এরা কেউই রাজনোতিক শিক্ষা দেবার জন্য নেহাৎই 
তৈরী চারন্র নয়। এ উপন্যাসের নায়ক হত্যাকাণ্ডের জন্য কারারুদ্ধ হয় । 
তবুও ফক্সের সেখার ভাঙ্গমার প্রভাবে পাঠকের সমানুভ্ত এই কারার:ুদ্ধ 
হত্যাকারী নায়কেন প্রাত আর্পত না হয়ে পারে না। অন্যাদকে গদস ওয়াজ 
দেয়ার ইয়ুথ উপন্যাসাঁট একি মফঃস্বল শিল্প শ্রামকপ্রধান অঞ্চলের 'চন্র। 
দুটোই প্রচালতরণাতর উপন্যাস নয়, আবার নবাঁনরাীক্ষা প্রধান ও নয়। 
শ্রমজণবীজীবনকোন্দ্রক যে সব উপন্যাসের কথা আমরা জেনোছ তার অনেক 
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ধম" এখানে নেই । বরং বলা ভালো, এ দুটিই স্মতিজগবী চীরন্রাচত্রশালা, 
প্রথমা্ট অজানত জীবন ও রোমাণ্টক তারুণোয় দ্বন্দ এবং "দ্বিতীয়টি 
প্রথম শিবন্ব ষুদ্ধোত্তর মফঃস্বলশীয় জীবনের আশা আকাকক্ষা বাথা বেদনার 
শিলপর্প | 

পহ্ীজবাদশী সমাজের দ্বন্ধ থেকে যে সব দ্বন্দ্ব উত্তে, আসে তার একটা হল 
যৌন সংঘাত । ব্যান্ত ও সমাজ, ব্যান্ত ও প্রকীতি এবং যৌন দ্বন্্--এই [তিনাঁট 
বিষয়ই অঙ্প স্বজ্প আছে তাঁর উপন্যাসে । মাইকেল গোল্ড ফক্সের ৪1 03111 
৪0102 89165, 00150 000 2802101500067 3210510৬6 1659001096 00 1000)01 
[0০1175, 0559 (00165 006. 05010010009 01 আ) এর উল্লেখ করে 
মেজাজের দিক থেকে একজন খাঁটি লেখক বলেছেন । তাঁর উপন্যাস দুটিতে 
সেই পাঁরচয় আছে । 

প্রথম বইটির একটু আভাস দেওয়া যাক । 'বত্ৃশালী, একাধক 
স্লীলোকের আঁধকারী, সংকীর্ণ ধমপ্রাণ, বস্তর ভুসম্পাত্তর মালক আল 
হোজা উপন্যাসের একাঁট প্রধান চাঁরন্র। বাহরাগত জন পেয়েছিল তার 
আঁতিথ্য ও হৃদয়ের সান্ধ্য । এ উপন্যাসের যে কালভাম তাতে দোখ নতুন 
রুশ সরকার তুকিন্ভানের এই সব বড় জোতদারদের জাম বাজেয়াপ্ত করার 
হুমকি দিচ্ছে । তাদের ভোগ ও যৌনব্যাধিময় জীবন ও ধের নামে অত্যা- 
চার সমালোচিত হচ্ছে । অন্যাদকে এরাও বলশোঁভিক ও বলশোভিকবাদকে 
করে তীব্র ঘণা। উপজা'তিগোম্ঠীর অনেকে সোভিয়েত শীন্তকে প্রাতিহত 
করার চেস্টা করে ব্যর্থ হচ্ছিল । আঁলদের দুঃখ নতুন শাসন এলে, এই ভোগ- 
সুখের প্রাতিপাত্তর বংশ পরস্পরা কি ক'রে অব্যাহত থাকবে ? ফক্স কোরিম বাই 
এর অন্তঃপুরের বর্ণনাসত্রে 'মুসলমানী হারেমের পারিচয় দিতে চেয়েছেন । 
এই কেরিমের মধ্যে সণ্পমারত হয়েছে আধাাঁনক চিন্তা, যার প্রভাবে সে পারবার 
ও ধর্মের বিরদ্ধে বিদ্রোহ করে । কিন্ত সাফালস রোগগ্রন্ত বৃদ্ধের সঙ্গে বিয়ে 
আটকাতে পারে না। আর এক উপজাতি নেতা, আলির বন্ধ: হজরত বেক: 
আমির বৌ হানিম জানের দ্বারা ঘোড়া চোর, সতীত্বনম্টকারী, দাগ আসামশ 
বলে 'নান্দত হয়। এ কথা শুনে আলি বৌকে চাব্ক মারে। সে তখন 
মিলিশিয়া বাহনীর কাছে স্বামীকে শান্ত দেবার জন্য খবর পাঠায় । আলি 
ঘাবড়ে যায় । জন আঁলকে হজরত বেকের অনুগামী হতে বারণ করেছিল 
কারণ তা হলে দুঃখ ও মৃত্যু আসবে অনিবার্ধভাবে । আলি কথা শোনে ন।। 
বেশ কিছুদন পর আলি ফিরে আসে আহত হয়ে । এবার লড়াই লাগে. ॥ 
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আর সেই লড়াইয়ে স্বামীর পাশে রাইফেল নয়ে দাঁড়ায় তার তরুণী বৌ 
হাঁনিম জানে । যুদ্ধে দুজনেই মৃত্যু বরণ করে৷ কোয়েকারদের হয়ে কাজে এসেছে 
জন, 'পটারঃ মিসেস পেনিফোল্ড । জন সমাজ সেবায় খুব সিরিয়াস হলেও 
এতটা উচ্ছল আর বোঁনয়মী যে বাঁড় ফেরার ঠিক থাকে না, দলের সঙ্গে গ্রামে 
গেলে ভালো না লাগলে একা ফিরে আসে । অপর পক্ষে মিসেস পৌনফোল্ড 
প্রাণমন 'দয়ে কাজ করে, তবে সে কঠিন স্বভাবিনী, ও অহতবাঁদনী। 'পটারের 
মতে জন মোটেই ডন জুয়ান স্বভাবের নয়, যা পোঁনিফোল্ড মানতে চায় না। 
1তাঁন ওর মধ্যে বানর নোংরামও পেয়ে যান । শ্পিটার বলে, জন মাঁজতি 
গোম্ঠবীতি বেশী ঘোরাফেরার সুযোগ পায় ন বলে হয়ত কোথাও কোথাও 
রুচি অসংস্কৃত থেকে গেছে । 'কন্তু বাশ্তজীবনেও আছে 'কছু কাবিতা, ভবঘুরে- 
“িতে আছে ছু রোমান্স । কাজ কারবার পণ্ড হওয়াটা অবশ্য তার আভপ্রেত 
নয়। সংকঞ্চিপিত মহিলা পোঁনফোল্ড বান্তি জীবনের কাঁবতা বা ভবঘ;রেমির 
রোমান্সে আগ্রহী নয় । বয়স হলে পিটারকে এসবের জন্য দুঃখ পেতে হবে, 
জাশনয়ে দেন। পিটার উত্তরে জানায়, জন পেনিফোল্ডকে বিশ্বাস করে না, 
তাই জনকে উন পছন্দ করেন না। পিটার আর ও বলে-দ্যাখ, আমরা ইংরেজ 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা ঘা গ্রহণ কার, তা আঁকড়ে ধার । যাঁদ কেউ আমাদের 
কাজে সন্দেহ পোষণ করে, তাহলে আমরা ক্ষেপে যাই নেকড়ের মতো । একথায় 
রেগে গিয়ে সে উঠে বাইবেল পড়তে, ধ্যান করতে চলে যায়। পিটার অবশ্য 
জানে, পৌনফোজ্ড রুশ চাষীদের পছন্দ করেন তাদের চালাক স্বভাবের জন্য, 
দুক্টাঁম করলে তাদের বকেন, চেষ্টা করেন তাদের সাংস্কাতিক মানোন্নয়নের । 
আর এ সব ব্যাপারে সরকারণ হস্তক্ষেপ তার ভালো লাগে না। পিটার হাঁটতে 
বেরোয় । এখানে দেখে চ্টেপের ঘন ফসল, ইতঃ্ভতঃ অবস্থিত পুরুষ ও স্ত্রী 
লোকের কাজকর্ম” ফসল আঁটি করা ইত্যাদি । পিটার দ্যাখে নদীর দিক থেকে 
একটি যুবক আর একটি যুবতাঁ আসছে । রন্তলাল রুমাল মাথায় নাঁদয়া 
আর কোঁকড়া চুল, বুক খোলা, রোদে পোড়া জন। তাদের পেছনে পেছনে 
আসে একাঁট ছোট মংগ্রেল কুকুর । ওরা হাত ধরাধার করে গ্রামের দিকে চলে । 
গ্রামের মূখে এসে নাঁদয়া আলাদা হয়ে যায়। জন কুকুরটা নিয়ে চলে রাস্তা 
দিয়ে। পার হয়ে যায় ইজপোলকোম, বিদ্যালয়, আসে গিজাঁ। জন কুকুর 
নিয়ে গিজয়ি ঢোকে । অসংখ্য কৃষক নরনারী তখন সুরেলা গান ধরেছে। 
কুকুর দেখে ওদের আতঙ্ক হয় । কারণ, তাদের বিশ্বাস কুকুর হল অগপ্রাকাঁতিক 
অপারশ্রৃতির প্রতীক । এক মাঁঝক বুট তুলে লাথ মারতে গেল । জন পড়ল 
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ঝাঁপ দিয়ে। সে কুকুরটাকে নিয়ে বোঁরয়ে আসতে চাইল । কিন্তু ইতিমধ্যে 
জনতা তাকে ধরে ঘিরে । শেষ পযন্ত পুরোহিতই তাকে রক্ষা করে জনতার 
রোষ থেকে । বিকেলবেলা এ ঘটনা শুনে পেনিফোল্ড খুবই নিন্দে করে। 
কৈউতো ভাববে না, কুকুরটাই জনকে গিজেয় চুঁকয়েছে ৷ তারা ভাববে কোয়ে- 
ফাররা তাদের ধর্মের ওপর ঘৃণা ছড়াতে চাইছে । তা বদলাতে জোর করছে ॥ 
দুঁভক্ষের সময় তো গল্প ছাড়য়োছল যে, রুশ চাষীরা বাইবেল না নিলে 
এদের মিটিং-এ না এলে, কোয়েকার কমরা খাবার দেবে না। এরকম ঘটতে 
থাকলে কোয়েকারদের তো দেবে তাঁড়য়ে। পিটার বুঝল, পাঁরস্থিত বেশ 
কঠিন। সে পুরোহিতের মাধামে রুশ চাষীদের বোঝানোর চেষ্টা করবে ঠিক 
করল । কাঁহনী বয়নের এই ধরণের মধ্যে আছে একটা রোমান্স-রীত । সেই 
রীতির অবয়বে আছে অনুভবের তীব্র তপ্ততা, বর্ণবন্ত প্রকৃতি,পোষাক, স্বভাব 
আর প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ্য নাটকীয়তা । নতুন পৃইথবণর জন্য স্বপ্ন, পৃথিবীকে 
বাসযোগ্য ও স্বাস্থ্যবান ও স্বাধীন করে তোলার যে স্বগ্ন, তা যেমন দেখেছে 
এ উপন্যাসের এক তরুণশ নায়কা, তেমন লেখক ফল্স। উপন্যাসাঁটির অংশ 
বিশেষ পড়তে পড়তে আমাদের মনে হয় রুশ বিস্ময়কর নবীনতা তাঁকে আঁভ- 
তায় আপ্লুত করোছল, জীবন বোধে করেছিল উত্জশীবিত। এই সণ্য়কে 
1তনি শুধু পপল অফ দি স্টেপস” নামের ভ্রমণকল্প রচনায় বিধৃত ক'রে 
তপ্ত পাছিলেন না। সেই অতৃ্তিই “স্টার্মং হেভেন'-এর রচনার পিছনে কাজ 
করেছে, ফক্সের রচনায় ষে প্রাচ্যপ্রনীত তাও তো এখানে । উপন্যাসাঁটর নামের 
মধ্যেও কিন্তু ীনাহত রুশ বিপ্লবের টানে ওঠা ঝড়ের কথা, স্বর্গ কল্পনার 
মূত্তায়নের কোনো কোনো খণ্ড কালের আঁভজ্ঞতা । (রুশ উপন্যাসের নামে 
ঝড়ের ব্যবহার পরে অনেকেই করেছেন) রাশিয়ায় বিপ্লবের সাফল্য নারীকে 
পুনরজরনে সাহায্য করেছিল তার স্বাধীনতা, আর তা সাম্রাজ্যবাদ: সামন্তবাদ 
৪ পুরুষতন্তের হাত থেকে । আল হোজার বউয়ের রুখে দাঁড়ানোর মধ্যে 
ত।র পাঁরচয় আছে । রাশিয়ার যে অংশ ইউরোপের, তা নিয়ে উপন্যাসের 
সংখ্যা বিস্তর, কিন্তু যে অংশ এীশয়ার, তা নিয়ে উপন্যাস খুব কম । সে 'দিক 
থেকে ফক্সের উপন্যাসাঁট উল্লেখ্য সন্দেহ নেই । র্যালফ বেটস 'িখোছলেন - 
তিনি স্টমিং হেভেন উপন্যাসের সুগভীর [নষ্ঠা ও চমকপ্রদ গাঁতবিভঙ্গ উপ- 
ভোগ করেছেন । বষয়ের নূতনত্ব, গাঁতাবিভঙ্গ ও নক্ঠা ও 10০01561004 দুটি 
উপন্যাসেই লভ্য ৷ 

পদল ওয়াজ দেয়ার ইয়ুথ” ঠিক কবে লেখা হয়েছিল জানা যায় না। তবে 
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লেখার ধরণ দেখে মনে হয়, এ তাঁর লেখক জঈবনের প্রথম দিকেরই লেখা, হয়ত 
পরের দিকে তানি এর ?িছ, পাঁরমা/না করে থাকবেন । উপন্যাসাঁটতে আছে 
বারাট অধ্যায় । প্রথমেই আছে কয়েকজন কশোর কিশোরী বীফার, হ্যারজ্ভ 
স্নেক), জেরণ, ম্যাট, জেনীর কথা । তারা বড়ই দুরন্ত, আতারিন্ত রোমাণপ্রিয়, 
পড়াশনায় অমনোযোগী, পারবারিক ও সামাঁজক কর্তব্যে উদাসীন । এরা 
সবাই ন*ন মধ্যবিত্ত বাঁড়র ছেলে, কারুর বাবা মুদি, কারুর বাবা পুলিসের 
সাজেণ্ট, অথবা গ্রাম্য প্‌রোহিত । রাতের অন্ধকারে তারা আভযান করে, 
পুলিশ দেখে পালায় । ২য় অধ্যায়ে আর এই ীকশোরেরা নেই । এলাঁস নামে 
এক তরুণী এবং জাম নামের এক রুগ্ন তরুণের প্রেমের কথা । তারা দু- 
জনেই শিক্ষকতা করে । জমি কাঁবতা লেখে । তারা তাদের শক্ষকতার 
কথা বলে, কছ: সাহিত্যের কথা বলে আর কথার আড়াল আবডাল দয়ে পর- 
স্পরের প্রীতি অনূরাগ 'বানময় করে । স্পর্শ সুখ এবং দৈহিক আকর্ষণের 
চাপা উষ্ণতা ছাঁড়য়ে আছে এ অধ্যায়ে । শক্ষকতার কথা বলতে বলতে তারা 
এর ফলশ্রাতি, এই পার্বত্য শহরের পাঁরস্থিতি, পাঁরর্বতনের কথা চিন্তা করে। 
প্রসঙ্গতঃ ওঠে জিমন্যাঁস্টক 'শক্ষক সাজেণ্ট হুইট্যামের কথা, যাকে তার 
পুরোনো বজণ্নীয় ধ্যানধারণা সত্তেও সবাই ভালোবাসে । যাবার সময় ছেলে- 
টি মেয়োটকে এাঁগয়ে দিতে যায় । বাইরে প্রবল কুয়াশা, যা তাদের মনে ও । 
ততায় অধ্যায় কুইন এলিজাবেথ স্কুলের পটভূীম । ক্র্যাক হুইট্যামের আঁক্র- 
কার আঁভঙ্ঞতা, তার দুরে থাকা স্ত্রীর কথা, মিনকে বিয়ে করতে চাওয়ার কথা 
আসে । ভাবষৎ দাম্পত্য পাঁরকজ্পনা চলে চতুর্থ অধ্যায়ে । গল্প চলে আসে 
শহরের প্রাঙ্গণে । এক মেরু আভিষান্রীর বক্তুতা শুনতে গেল প্‌বেক্তি কিশোর 
কিশোরীরা । ছেলেদের মধ্যে পথে স্নোবল ছোঁড়াছঁড় হয় । জেরী নৌ 
বাহিনপতে যেতে চায় শুনে রীফার আহত, কারণ সে মনে করে সমুদ্রে যাবার 
আঁধকার একমাত্র তারই । কোন নৌবাহনী ভাল, নাঁবক বা আভিযাত্রী 'হসেবে 
কোন জাত দক্ষ এ 'নয়ে বন্ধুদের মধ্যে আলোচনা হয় । বন্তৃতা সভার ছোট 
শববরণ আছে । ফেরার পথে প্রিয়স্থানে এসে তারা চুর করা আল আগুনে 
1সদ্ধ করে খায় । ম্যাট ও জেনী বলে তারা কখন ও বিয়ে করবে না। জেনণর 
ভাই বলে, মেয়ে মান্রকেই বিয়ে করে ঘরকন্না করতে হয়। এই সতত্রে ম্যাটের 
বাবার 'বয়ের কথা উঠে পড়ে । কেউ বলে নতুন মা এসে খবরদার করবে, 
কেউ বলে? না, সে ভালো মানুষ । বন্ধুদের সবারই মনে ম্যাটের বাবা 'স্মথ্যা- 
মের প্রাত ঘৃণা, তার ভ্রাম্যমাণ প্লিসবাত্তর জন্য । কথা ঘরে এল প্রধান 
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ণশক্ষক প্রসঙ্গে, যান সারা পাঁথবী ঘুরেছেন, বিমান চড়েছেন। গ্রামার স্কুলের 
ছেলেরা তাদের দিকে বরফের গোল্লা ছ$ড়েছে বলে প্রাতশোধ নেবার কথা হল । 
এরপর দুইদল স্কুল কিশোরের লড়াই, এক সময় পালানোর পালা, বীফার 
একা মার খায়। বাঁড় ফেরার পথে দেখতে পায় ছেলেমেয়েরা কাগজের নৌকা 
ভাসাচ্ছে। &ম অধ্যায়ের শুরুতে আছে উচ্ছল হতে থাকা এক বাসন্তন প্রকাতির 
কথা । এই আবহাওয়ায় অসুচ্ছ জমির বাড়তে আসা এলাঁসর সঙ্গে আদর 
বিনিময়ের কালে দেশযান্রার কথাও হয়। জমির ভালো লাগে জাঁজয়ান 
কাঁবতা । বিয়ের কথা প্রসঙ্গে বাবার কথা উঠলে এলাসর কেন যেন মনে হয় তার 
দোকানদার বাবা সম্পকে জিমির কথায় ই্গত থেকে যাচ্ছে । বাঁড় ফেরার পথে 
মেয়েটির ব্রুকের একটি পধীন্ত--“সহসা আর চুম্বনের থাকে না কোনো মানে” 
মনে পড়ে যায়। নন রাস্তায় এবং গেরস্ত বউয়ের কলকাকলিপারবৃত রাস্তা 
দিয়ে তাকাতে তাকাতে সে ভাবল ?জামকে সুস্থ করেতুলতে হবে । “মক ও মত্ত, 
দৃম্টিহখন আকাশের মত”? পধাক্তিটি মনে এসে যায় । বাঁড় ফিরে নিজেকে ছংড়ে 
দেয় বিছানায় আর ভাবে স্বা”নল প্রেমকে অবশ্যই বাস্তব করে তুলতে হবে । এ 
অধ্যায়ের অন্য অংশে ওয়াটাল মিলের রাস্তায় প্রথম বসন্তের আবাহন উৎসবে 
মেতে ওঠে ছেলে মেয়েরা । এখানে আমরা এই মফঃস্বলের আরও কয়েকাঁট 
নম্নাবন্ত বাড়ীর তরুণ তরুণীর সঙ্গে পরিচিত হই । প্রথমা স্ত্রীকে এঁডয়ে 
আইনের শান্তি বাঁচিয়ে ?কভাবে নতুন বিয়ে করা যায় এ নিয়ে সাজেনণ্টের প্রসঙ্গ 
দিয়ে ষ্ঠ অধ্যায়ের শুরু । সে পরামর্শ নেওয়ার জন্য 'গজার পুরুত 
ক্যাননের কাছে যায়। কন্তু সে এমন জাঁটল বিষয়ে পরামর্শ দতে অপারগ । 
৭ম অধ্যায়ে ফ্র্যাঙ্ক 'স্মথ্যামের নকলদের স্পোর্টসের জানিস পত্রের দোকান 
থেকে হেড মাস্টারের ছেলে আযালান ব্রাউটনের ওখানে যাওয়া । সাংবাদিক 
আলান 'ব্রাটশ ইথিওঁপয়ার খবর ফাঁস করার অপরাধে ছমাস জেনে খেটে 
এসেছে । তার জীবনে ভ্রমণ, যুদ্ধ, অদ্ভূত উপজাতির সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রায় দন- 
কার ঘটনা । একমাত্র এখানেই আছে রেলওয়ে ধর্মঘট, ধর্মঘটিদের ওপর গুল 
ছোঁড়ার প্রস্তুতি ও 'বরুদ্ধ প্রচারের এবং ভারতবর্ষের উল্লেখ । ফ্র্যাঙ্ক ও 
মনের বিয়ে, মধু চীন্দ্রমা, নতুন মার সঙ্গে ম্যাটের মানিয়ে নেওয়া ইত্যাদি 
উল্লেখে বলা হয় ফ্যাঙ্কের বাড়তে এই প্রথম সুখ এল । অস্টম অধ্যায় বর্ণনা 
প্রধান। প্রথমে সমুদ্র ও জাহাজের চিন্তকঙ্প । আসন্ন গ্রীম্ম সম্ভাবনায় 
হেলেমেয়েদের মনে বিবাদের অবসান হয় । নবম অধ্যায়ে আছে ওই মফঃদ্বলে 
একাট সাকসের প্রস্তুতি, বিত্তণালণ ও বিত্তহীনদের উপপাস্থাত। আর কুইন, 
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এলজাবেথ স্কাউট দলের মাঃ ড্রাম ও িউগলের শব্দ। অধ্যায় শেষ হিয়, 
প্রধান শিক্ষকের বাঁড়তে পূর্ববার্ণত কিশোরদের কয়েকজনের চায়ের আসরের 
বর্ণনায় । দশম অধ্যায়ের প্রথমে দেখি শহরে একটি এরোপ্লেন এসেছে । পাঁচ 
পাউণ্ড দাক্ষিণার 'বাঁনময়ে এক চককর, এক মেয়ের প্যারাশ;ট থেকে ঝাঁপ, এর 
মেকানক, যন্ত্টকে প্রম্তুত করা, যথাসময়ে ওড়া, কিছু প্রচারপত্র আকাশে 
ছড়িয়ে দেওয়া, এসব পরপর আসে । ভারমন্হর জীবনে ছেলেরা এ সব নয়ে 
একট চাঙ্গা হবার চেষ্টা করে। ফেরার পথে হেনরী মাতাল অবস্থায় মাল 
নামের একটি তরুণকে টানা হেঁচড়া করতে যায়। দৌড়াতে থাকা মেয়েটার 
দপছনে মাতাল ছেলেটাকে দেখে স্মিথ্যাম তাকে ধাক্কা মারে । সে পড়ে বায়। 
একাদশ অধ্যায়ে দোখ স্মিথ্যাম ওৎ পেতে ম্যাউকে ধরে, হুইস্কি ও িসগার কে 
ঢার করেছে জিজ্ঞেস করে । কাব্জর মোচড়, সংশোধনী আবাসে পাঠানোর ভয় 
দোখয়েও কাজ হয় না! অগত্যা ছেলের কারণে বাবার চাকরী চলে যাবার 
ভয় দেখানো হয় । কায়দা করে জেনে নেওয়া হয় তার মা কোথায় থাকে । 
ম্যাট দৌড়ে ব্রাউনের কাছে যায় ও ব্যাপারটা বলে । আযলান ব্রাউন আশ্বাস 
দেয় সে সাজেন্টকে বাঁঝয়ে বলবে । আ্যালান সার্জেণ্টকে নতুন বৌ নিয়ে তার 
বন্ধুর কাছে ভিন দেশে যেতে বলে। এরপর স্বামীস্তর মধো আলানকে 
নিরে কিছু কথাবার্তা হয়। আ্যালানএর সঙ্গে তার প্রধান শিক্ষক পতার 
ভাঁবষ্যৎ নিয়ে কিছু কথাবাতাঁ হয় । রাতে টেলিগ্রাম এলে জিনিস গুছিয়ে 
ভোরে আলান রওনা হয় তুরস্কের যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে । তিন সঞ্চাহ পর 'টিউ- 
[নাস ও টট্রপালর সঈমান্ত থেকে তার খবর আসে । দ্বাদশ ও শেষ অধ্যায়ে 
একাদকে দেখি কুইন এীলজাবেথ স্কুল আবার খুলেছে, নতুন পড্রল ?টচার 
এসেছে । অন্যাদকে ম্যাট বাড়ি ছেড়ে পালায়, স্যাম মোটর কারখানায় কাজ 
নেয়, জেনন যায় হ্যামার স্মিথে । জেনী, ড্যান কারুরই আর স্কুল ভালো 
লাগেনা। শহরের জীবন ও না। যুদ্ধের কথা হয়। স্কাউট শিক্ষকের 
সঙ্গে ড্যনের কথা কাটাকাটি বিদ্রুপ চালাচ।ল, জেরীর সঙ্গে মারামারি হয় । 
সন্ধে বেলায় ?শক্ষক জাম তার প্রণায়নীীর সঙ্গে কথাবাতাঁ বলতে বলতে চলে । 
মেয়েটির মতে হুইট্যাম আবার বিয়ে করে ঠিকই করেছে। কারণ পৃথিবীতে সুখ 
বড় স্বপ । ঘাসের ওপর বসে পরস্পরের স্পর্শ সুখ অনুভব করতে করতে 
তারা হুইট্যামের মত ঝ*ক নেওয়ার কথা তোলে । জামির দুঃখ সে বছর খানেক 
কাঁবতা লেখোঁন। এলসী অনুভব করে, এ শহরের আঁধকাংশ লোক কত 
গরীব আর ধনীরা কত বোকা ও নশচমনা । আবহাওয়ার শীতলত।য় মেয়োটকে 
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কাছে টানে ছেলোট, যে তার সব শীতলতা দূর করে দেবে । তবে দঃজনের 
মধ্যেই আছে এক ভাবালুতা, বান্তবাঁবরাহত কাঁব্যকতা ৷ ঠাণ্ডায় জাম 
অসযস্থ হলে, ভবিষ্যতে এলাসিকে বিধবা হতে হবে এ ভয় দেখিয়ে সে 1জমিকে 
ঘরে নিয়ে যায়। এবার ফ্র্যাঙক ও মনের কথা । দূর দেশের পানশালায় 
বসে দীঘরক্ষণ তারা পান করে দুজনে । তারপর ঠান্ডা বাতাস যখন মহ্যর 
ল্যান্ডের ওপর কাঁপীন ধাঁরয়ে দেয় তখন তারা মারয়া অথচ কোমল প্যাশনে 
পরস্পরকে ভালোব,সাবাঁস করে । অক্টোবরের শেষে মিন জানায়, তার পেটে 
এসেছে ভাঁবধ্যং বংশধর । তারপরের মাসগুলো অনুস্তোজত কর্তব্য পালনের 
মধ্য দিয়ে কেটে যায়। ক্র্যাঙ্কের ছেলে ম্যাট বাঁড়র আকর্ষণ হারিয়ে ফ্যালে। 
লোকজনের পরামর্শে তাকে নৌবাহিনীতে পাঠানো হয় । নদীর মোহানায় 
বড় বড় জাহাজের আনাগোনা, সৈন্যদের যাতায়াতের মধ্যে সে ফিরে পায় 
স্কুলের দু একজন বন্ধুকে । এদিকে প্রধান শিক্ষক ছেলের চিঠি পান যুদ্ধ- 
ক্ষেত্র থেকে । আলানের যুদ্ধোন্মাদনা নেই । চিঠি থেকে জানা যায় 
শশতের বাঁম্টতৈে অসুস্থ হয়ে পড়া, এক আরবার সঙ্গে মারামারি, দু সপ্তাহ 
অজ্ঞান হয়ে থাকা, আলাঁজারয়ায় কিছাাঁদন থেকে ভিয়েনায় যাবার কথা । বাবা 
রাজনশীতিতে আগ্রহী না হলে ও যুদ্ধের ফলাফল তো তাকে সহ্য করতে হবে । 
যা হোকঃ অসাধারণ সংন্দর বুনো ফুল ফোটার কথা বলতে সে ভোলে না। 
ছেলের সম্ভ্রমবোধ বাবাকে খুশী করে । বাবা অনুভব করলেন, বাদ্ধক্যের 
কারণে তার আর দূর দেশে যাবার উপায় নেই । তাকে বাদবাকী জীবন এই 
ঝ.লকাল মাখা, অদ্ভূত লোকজনের মধ্যে, ট্রাম বা কারখানায় মানুষের 
হুড়োহাড়র মধ্যেই কাটিয়ে দিতে হবে । প্রধান শিক্ষক ছাত্রদের ঘর থেকে 
একঘেয়ে আওয়াজ শুনতে পেলেন। ওর! তো একদিন চলে যাবে 
কলেকারখানায় । এইসব ভাবতে ভাবতে নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ ঘাময়ে পড়েন। 
এইখানেই উপন্যাসটি শেষ হয় । 

উপন্যাসাটতে, সমকালীন সমালোচকের অনুমান হয়ত ঠিক* তাঁর 
বাল্যস্মাতির ছাপ আছে যথেষ্ট মাত্রায় । ফক্পের আডভেগ্ার 'প্রয়তারও 
প্রাতফলন ঘটেছে এ উপন্যাসে । প্রথম দশকের ইংল্যান্ডের একাঁট অনগ্রসর 
মফঃস্বল জীবনের ভারমন্হরও উদ্দেশ্যহশন জীবন সম্পর্কে 'বাবাস্ত এবং তার 
থেকে বৌরয়ে আসার প্রবণতা এখানে স্পম্ট। তরুণশ এলাসির মত ফক্স হয়ত 
তাঁর স্বশ্নিল সমাজ প্রেমকে, যা স্ফুটমান, বাস্তব করে তুলতে চান। একাদকে 
সমাজের রক্ষণশশলতা,অনাধদকে মধা ও নম্বীবত্তের জীবনযান্লার উদ্দেশ্যহশনতা, 
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প্রশনহ?ীনতা লেখক ফুটিয়ে তোলেন। দরিদ্র চারত্রগুঁলর প্রাত সহানুভূতি 
প্রচ্ছন্ন হলেও অনুভব করা যায়। কিন্তু তবু উপন্যাসাঁট নানা কারণে পাঠক 
চিত্তজয়ে সমর্থ হয় না। দৃশ্যগুল 'নন্ঠার সঙ্গে চান্রত, সংলাপের 
কাকশ্য, বর্ণনার খাটনাটি থাকলেও সত্য সত্যই এ উপন্যাসাঁট তেমন কোনো 
আলোকবিন্তার করতে সমর্থ হয় না। বারোটি অধ্যায় জুড়ে রান্তা, বাড়ি, 
স্কুল, জনগণ, প্রোমিক, প্রেমিকা, বাচ্চা ছেলেমেয়ে, সযত্বে চানত্তত হলেও সেগুলো 
গমলে মিশে যায়ান। এ উপন্যাসে প্লটের ন্রিধারা- স্কুলের ছেলেমেয়েদের 
শক্ষায়তন ভালো না লাগা, রোমাণ্চ আভযান, মারামারি, ভাঁবষ্য কল্পনা, 
শেষে ছিটকে যাওয়া । তাছাড়া ফ্্যাঙ্কের নবাঁববাহ এবং জিমি ও এলাঁসর 
প্রেম । আ]লানের যুদ্ধে যাওয়া এবং তার বৃদ্ধাপতার চিন্তা ভাবনাকে চতুথ 
অংশ, কেউ বলতে পারেন । এই তিন চারাঁট ধারার পাঁরবেশগত একা ইয়রক 
শায়ারের একাট মফঃস্বলে (১৯১১ সাল, হয়ত “ডভনকাস্টার' নামক িল্পশহরাঁট 
অবলাম্বত, সমকালীন একজন এমন অনুমান করেছেন ) সেখানের স্কুলে, 
ঘরে, রাস্তায় । কিন্তু ভাবগত এঁক্য, ষে কোনো পাঠকই অনুভব করবেন, 
নিবিড় নয় । একটি 'নাস্ট অণ্ুলের অনেক খখটনাটি ফুটলেও 9০০১০] 
17900181150) এবং 0081:5217999 0 ৪2০০) কেউ কেউ আবিম্কার করলেও ( টি. 
এল এস. ) একে আশন্টালক উপন্যাস বলা যাবে না। শ্রমজীবী ও 'নম়বিত্ত 
জীবনের কথা থাকলেও তাদের জীবনের কোনো গভীর সমস্যা এখানে আসে 
নি। উপন্যাসাটর শেষাংশে মহাষ্‌দ্ধের কথা থাকলেও এট যুদ্ধ উপন্যাস 
তো নয়ই, এমনাঁক যুদ্ধের আভঘাতিও এখানে তীর নয়। সমকালীন সমা- 
লোচক যে বলেছিলেন, এ উপন্যাসে আছে এক কজ্পনাসঞ্জখাত মোটিভের অভাব, 
তা অস্বীকার করা যায় না। (টি. এল- এস.-২৩শে অক্টোবর, ৯৯৩৭ এই 
সমালোচকই বলোছলেন, এর পর্যবেক্ষণ যথার্থ এবং আতশয়োক্তিবাজতি । 
কিনব এখানে আছে এক সৃজনশীল উদ্দীপনার অভাব । কথাটা ঠিক নয়। 
সৃজনশীল উদ্দীপনা আছে অবশ্যইঃ নেই যা তাহল সজনশীল উদ্দীপনার 
লক্ষ্য সচেতনতা । তাই জীবনযাপনের যে ভার মন্হরতাঃ উদ্দেশ্যহীনতা তা 
কেন এবং আতক্রমের প্রয়াস কোন দিকে এ কথা স্পস্ট হয়ে ওঠে নি । উপন্যা্স- 
1টর ভাষা সর্বহারা বা দাঁরদ্র জীবনের প্রবল কক্শ গদ্যে নয়, বরং তাতে 
কাব্যকতা ঘথেস্ট। এখানে ফক্সের নৈপুণ্য ঘথেছ্ট । উপমা, চিত্রকজ্পের 
ব্যবহারও কম নয়। তবে এ নৈপুণ্য উপন্যাসের থমকে ফ্বাটয়ে তুলতে 
কতদূর আনবার্ ? সর্বক্ষেত্রে নয়, মাঝে মাঝে এ কথা উঠে পড়ে বৌক। সব 
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শেষে প্রশ্ন উঠবে- উপন্যাসের নামকরণ প্রসঙ্গে । এ যৌবন কাদের ? এ যৌবন 
যাদের তারা ইংল্যাণ্ডের শ্রমজীবী আন্দোলনে এসে কি বদলোছিল 'নজেদের 
দূম্টিভাঙ্গ? যৌবনের এই ি একমান্ চেহারা 2 এই দুটি উপন্যাসকে ফক্সের 
বন্ধু জন লেহম্যান 006 0: ডে 0৫ 036 1217650 12৬011101010215 17019 ০1 
00: €52928:10) বলেছেন । কিন্তু কথাটার মধ্যে মৃত বন্ধুর প্রাত দুর্বলতার 
যতটা প্রকাশ, সত্য ততটাই নেই । কডওয়েলের পদস মাই হ্যান্ড (১৯৩৬ ) 
উপন্যাসাঁটতে ১ম 'বশবমহাযুদ্ধকালীন পতিত পাঁথবীর জামর কথা আছে, 
এক অর্থে ফক্সেও তাই । দুজনেই বেছে নিষেছেন ইয়ক্শায়ার । এ দুট 
উপন্যাসই বাল্যস্মৃতীভীত্তক । দুটি উপন্যাসেই যুদ্ধ ক্যাটালটিক এজেন্ট 
গসেবে কাজ করে যায়। তবে কডওয়েলের উপন্যাসাটতে যুদ্ধের প্রভাব 
একট বেশী । কিন্তু দুটিরই প্রেক্ষণাবন্দু শাথল, দোকানীর ছেলে দঁটিতেই 
ব্যবহ্ৃত । “এই আমার হাত”এ আছে এক খুন ও তা চাপা দেওয়ার চেস্টা । 
তবে প্রচালত অর্থে হয়ত ডিটেকটিভ উপন্যাস নয়। এমন কোনো ব্যাপার 
“এই তাদের যৌবন'-এ নেই । প্রথমাটিতে বারবারার সমাজ তসবার সূত্রে আসে 
শ্রমজীবী শ্রেশীর জীবন পাঁরবেশ্‌, যেমনাঁটি 'দ্বিতীয়াটতে নেই । দুজনেই 
সামাজিক ও মনপ্তাঁত্বক সংশ্লেষ চেয়েছিলেন, কন দুজনেই এক্ষেত্রে সফল 
হন 'ন। 

৩য় দশকের ইংরেঙ্গী সাহিত্যের ?বশেষজ্ঞ কাঁনংহ্যাম একটা প্রণৈধানযোগ্য 
কথা বলেছেন । তাহল--বুজেয়া ফর্ম, ফনীনয়ন্্রণের বুজেয়া পদ্ধাত 
থেকে বার হয়ে আসা বড়ই কঠিন। আর সাহিত্যের ফর্ম চট করে বদলাতে 
চায় না। অরওয়েল্‌ বলোৌছলেন_-এমনকি সর্বহারা লেখকও সাঁত্যকারের 
স্বাধীন ধাঁচের কোনো সাহত্য রচনা করতে পারে না। তাঁরা অনেক সময়ই 
লেখেন বুজোয়া পদ্ধাতিতে, মধ্যশ্রেণীর উপভাষায় । ফক্সের তরুণ বয়সের 
এই উপন্যাসাঁটতে এই নোতিবা5ক বোৌঁশষ্ট্য লক্ষ্য কার, দুঃখের সঙ্গেই | 

সবশেষে কিছু সন্দর পংন্তি পাঠকের আস্বাদনের জন্য তুলে দেওয়া 
যাক। 

€ক) [013 আও [0 032 817, 00625 10 006 220 10902 0৫ 
00256 0010105 £80021:106 60070-803 804 006 00010100501 006 2700 
15055 100 0১210 1599855.  (5.11) কুয়াশা ও বিবণতা প্রকৃতি ও মানুষের 


চাঁরত্র প্রকাশক হয়েছে । | 
(খ) ঘ000 ৪ £90 17 006 10491065 2. 0512) 050101654 1906 5021650 ৪ 
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10010, ৪ 9905 কা10056 09161699 785 0620120 05 521005 12211 21১0 15021 
৪ 10106 ০5০৪, (8,193) 

(গ) 4000 20 20005 9106106) 102£81776, 00051706 010৬78, 21057611706 
16509, 0196 ৪%/06 0009461) 00০ 9006525, 00121 2150 10) (106 81000017018 
1010100, 0)2:1029 1010010) 0106 81)01210, 210016770 58001205 ০0 0305 
৪155. (28) শব্দের দোলা এখানে লক্ষণনয় । 

(ঘ) ৬/17676 006 ৬1)012 00৬70 88৬2 51005 0 002 10206 05950 01 
002 7200 010050006 108115) 006 100 58138050650 115 ৬10121706. 
[১38) এখানে প্রকৃতি মানব ব্যবহারে বিশেষ ব্যঞ্জনা সণ্চার করেছে। 

($) 52105 25 03217 1301292. [6 5051) 00 19195 ০000 1106 2100 
1116 210 010 006 0111016-1020209০ 01 16, 0০0০৪9052 1৮ 852. 00, & 
11210106600] 006 515, 1000 1056 01 00০ 0110]. (0.59) ক, খ, উ, একই 
ধরনের 'চন্ত্রক্প, যা কুয়াশাঘেরা জীবনের কথা বলে। 

(চ) 701)০ 71106215215 ০2 501015 10019219197 00 00610 262 
[01905 001 0325 2852 11510 2100) 00 00600 00 32215 04৮ 0009 100016 
(0০ 0961 08005 0065 1590. 00700 10) 006 51207 020 0056 এড ৫0) 10 
006 1501016. (5.97) 

প্রকাতি বর্ণনার আাতরেক এবং তাঁর নানা বোঁচন্র। এ উপন্যাসে তাঁর নর্ণন 
দক্ষতার সামর্থ? প্রকাশ করে । 

(হ) ১0206010065 10 925 5.100050 10000551015 02100] 10 10901 ৪ 
0০৩ 0912 01৩ 558 01 019৩ 9105, 55100 16592089501 ০1000 9000017)5 
00723 005 27210106 1)53৬5 10) 002 00090019০01 006 01111005718, 
(.167) 

এ উপন্যাসে কাব্যকতা এবং কাব্যের স্থান একেবারে বাহরাঙ্গক নয় । 
সবকাট গ'রন্রই রোমান্টক | জিম কাঁবতা লেখে, কাঁবতা পড়ে । তার প্রণয়ন 
কাবতার পখীন্ত উচ্চারণ করে । আর তাদের স্রষ্টা কাব্যের প্রাত ভালোলাগাকে 
সুযোগমত প্রকাশ করে দেন। 

(জ) 9০০ ৫1৩৬7 0103০ 00 13100, 52177) 2:00 19295 10 172: 10৬6, 
1367 21003 21000 10110, 89 010000£1) 812 0410 09 21] 005 ০011] 
2000 10100 00 019301০ 16 10 006 0166: 10580 0£ 10০ 01004. (0,242). 
ভাষা এখানে হয়ে উঠেছে প্রকৃতির উপমান সহযোগে চারব্রদ্যোতক । 


৯৬৯ 


এমন সব পণীন্ত যান অনায়াসে স্ান্ট করতে পারেন তাঁর লেখনীরসামর্থা- 
কে আমরা কোনোমতেই অবজ্ঞা করতে পার না । দু একটি ক্ষেত্রে আমাদের মনে 
পড়ে ক্যাথাঁরন ম্যানসাঁফন্ডের লেখার কথা । ম্যানসাঁফজ্ডের লেখায় আমরা দোঁখ 
সাধারণতঃ একটি পাঁরবার, কয়েকাট সম্পর্কের কৌশলী টানাপোড়েন, চারিন্রের 
ওপর ঝোঁক ইত্যাঁদ । পাই ছোটদের পারস্পারক ও বড়দের সঙ্গে সম্পকের 
কথা । শশুদের দৃণ্টিতে শিশু ও বয়স্ক জীবন দস ওয়াজ দেয়ার ইয়ুথ'-এ 
বীফার, জোন প্রভাতির ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যাবে। ম্যানসাফজ্ডের ভাষার 
কাব্যকতা আলোচ্য উপন্যাসাঁটর কাঁব্যক পাধন্তমালা পড়তে পড়তে মনে পড়ে । 
তবে তফাংও আছে । ম্যানসফল্ডের প্রাতিটি বাক্যাংশ যেন অন্তানশহত 
অনুভবের সংহত প্রকাশ, দৃশ্য শুধু পট নয়, তা অনেক কিছু । এতোট। 
ফক্সেনেই । মনোভাঙ্গর ভিন্নতাই তার কারন । বনস্তব্যের তীব্রতা, সমাজ- 
রাজ অর্থনীতর কোনো সমস্যা এখানে স্পন্ট নয় (ফক্সের অন্য লেখা পাঠে 
অভান্ত পাঠক ১৯৩৭ এ প্রকাঁশত এ উপন্যাসে তা আশা করতেই পারেন )। 
হয়ত তাই চাঁরন্রের গাঁত বিভঙ্গের ফকি ফোকর কাঁব্যকতায় ভরাট করে দেন, 
জীবনের বাস্তবতা ও জীবনের কাব্যকে রাখতে চান একই পান্রে। সে প্রচেহ্টা 
ক্লাঁচং তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে । কখনও বিচ্ছিন্নভাবে সূন্দর। এটা প্রশংসাও 
বটে, অপ্রশংসাও বটে । 


১৬০ 


৯. 'দি নভেল আাণ্ড দি পিপল 


ফক্সের মৃত্যুর পর ১৯৩৭ সালে এই বইটি প্রকাশিত হয়।১৯ এই বইটই, 
কালের জঁটল জঞ্জাল এাঁড়য়েঃ আজ পর্যন্ত ফক্স নামে যে একজন লেখক ছিলেন 
এ সত্য টিীকয়ে রয়েছে । ীকন্তু ইংরোঁজ উপন্যাস আলোচনার মধ্যে ফক্স 
এই বইটির গুরুত্বের কথা প্রায় কেউই তোলেন নি। সমকালে টাইমস লিটারারি 
সাপ্রমেন্টে প্রকাশিত আলোচনার প্রাসীঙ্গক অংশ আমাদের মনের অনুমোদন 
পায়-- “উপন্যাসের ইতিহাস, সাম্প্রতিক উপন্যাসের উদ্ভবের 'ীপছনের ধ্যান- 
ধারণা নির্ণয় এবং মাঝ্সঁয় দরান্কোণ প্রয়োগের দিক থেকে বইটি একাঁট 
আকর্ষণীয় চচাঁ। আর লক্ষণীয় ব্যাপার হল আন্তরিকতা, সাহতো সক্ষন 
অনুভবশশলতা এবং প্রভেদ নির্ণয়ে পারদাশতা 1৮ (৬, ফেবুয়ারী, ১৯৩৭ ) 
এই বইটির সাম্প্রীতিক ভূমিকা রচীয়তা জেরোম হথন-ও আমাদের জানান, 
বইটি তৃতণয় দশকের মার্সবাদচচরি এক 'বাঁশন্ট ফসল । শুধু তাই নয় এর 
মধ্যে বধৃভ হয়ে আছে তাঁর সর্খাক্ষপ্ত জীবন এবং অভিজ্ঞতার সমগ্রতা। তাঁর 
বন্ধু এবং পাঁরচিওরা জানান, পদ্য নয়, গদ্য কাঁবতা নয়,উপন্যাস গঞ্ণপ প্রভীতির 
শদকেই তাঁর ঝোঁকটা ছিল বেশী । তাঁর বন্ধু জন লেহম্যান লিখেছেন-__ 
ণ্উপন্যাসেই ছিল তাঁর আবেগাতিরেকণ ওংসুক্য । ধিিজ্ভিং থেকে ভি. এইচ. 
লরেন্স যে কোনো ইংরেজি ওপন্যাসিক বষয়ে যতক্ষণ আপাঁন চান ততক্ষণ 
উন কথা বলতে পারতেন । সে আলোচনায় থাকত রচনারীতির সৌন্দয"- 
ব্যাখ্যান, বর্ণনা অথবা চাঁরন্রসূজনের চমৎকাতি বিষয়ে কথাবান্তা । সে আলো- 
চনার মধ্য দিয়ে শুধু যে বোঝা যেত এ বিষয়গ্ীল তাঁর কাছে যথেষ্ট বাস্তব, 
যথেন্ট গুরুত্বপূর্ণ তা-ই নয়, বোঝা যেত তাঁর নিজের মধ্যেও আছে এক 
গপন্যাসিকের আজত প্রবাঁত্ত । একটি উপন্যাস যতক্ষণ না ধীর ভাবে 
পাঁরপাক হয়ে যায় যতক্ষণ না তাঁর অনুভব হয় যে লেখকটির প্রয়াসের সব কি 
দিক 'তাঁন অনুধাবন করেছেন, ততক্ষণ 'িতনি তা পড়তে ভালোবাসতেন । কথা- 
স্াাহতে ফক্সের আগ্রহ ছিল যেমন তাঁরফ দারির, তেমন পমালোচন সামর্থের 
পাঁরচায়ক 1৮২ “সানডে: এবং ডেইদল ওয়াকরি” পান্রকা দুটিতে টৈ ৮ লেখার 
অনেক আগে যে সব পদুস্তক পর্যালোচনা তাঁন করোছিলেন তা উপন্যাস আলো- 
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চনায় মাঝ্স'ঁয় তত্বের প্রয়োগ উন্নয়ন বিষয়ে তাঁর আগ্রহই সূচিত করে । ১৯২৮ 
সালের ১২ই আগন্ট «সানডে ওয়াকরি" পান্রকায় ড্রেইজার-এর “দ টাইটান, 
উপন্যাসাট আলোচনা করতে গিয়ে তান মন্তব্য করোছিলেন--“কোনো দেশের 
কোনো একটি এতহাঁসক কালের মধ্যে ব্যান্তবৃূন্দ যে সমন্ত সামাঁজক 
শিক্ষায়তনগনীলর মধ্যে বসবাস করে, তারা উৎপাদনের এই দুটি কর্মের ওপর 
ণনরভরশশল ॥ তা হল অংশতঃ শ্রমের উন্নয়ন এবং অংশতঃ পাঁরবার ব্যবস্থার 
উন্নয়ন । এঙ্সেলস এমন 'লখোছলেন । মহান ওপন্যাঁসক গতাঁনই 'যাঁন তাঁর 
স্বদেশ ও স্বীয় এীতহাসক কালে এই দুই শান্তর সক্লিয়তাকে এবং ব্যক্তির 
ওপর তার আঁভঘাতকে লক্ষ) করেন ঘানিষ্তভাবে | শ্রম» পারবার এবং ষৌনতার 
বকাশ অন্যান্য শিল্পাবয়বের মধ্যে প্ষপ্তিভাবে ব্যবহার করতে পারে একমাপ্ন 
উপন্যাসই । ড্রেইজার, তাই অচেতন ভাবেই, একজন মাঝ্সবাদ ওপন্যাসিক।৮ 
তেমান ১৯২২ সালে প্লেবস: পাত্রকায় ফক্স 'লখোঁছিলেন পলটারেচার আ্যান্ড 
লাইফ? নামে একট প্রবন্ধ, যাতে মাঝাশয় দৃস্টিভাঙ্গর পাঁরচয় ছল অসংশায়ত । 
এই প্রবন্ধাটর সঙ্গে ণহস্টোরক্যাল মেটোরয়ালিজম আযাপ্ড গলটারেচার”_-এর 
একটি সংক্ষপ্ত পাঠ্যসচির ও সন্নিবেশ ঘটানো হয়োছল । এট ফলক্সের করা 
কনা এ বিষয়ে স্ানাশ্চিত না হতে পারলেও এর সাল্নবেশ পদ্ধাতর মধ্যে ফফ্পের 
রূচিরীতর পারচয় ধরা পড় । পাঠ্যস-চিটি এবং প্রবন্ধাটর মধ্যকার নানা 
নামোলেখ, পনের বছর পর প্রকাশিত আলোচ্য বইটির মধো হ্ছান পেয়েছে। 
উত্ত প্রবন্ধের বিন্যাস বা কিছু পাঁরভাষা পরে বদলের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত 
হয়েছে হয়ত, কিন্তু প্রবন্ধাটর আন্তিবাচক বন্তব্যের বিস্তার আছে টব [-র মধ্যে । 
যা হোক ীবশদ আলোচনায় ব্যাপৃত হবার পূর্বে সচিপন্রীটর কথা তোলা 
যাক। ১৯৭১৯ সালে প্রকাশিত জেরোম হথন্ন লিখিত ভূমিকা সহ সর্বশেষ 
সংস্করণে তেরটি প্রবন্ধ আছে" যার প্রথমাঁট “ভূমিকা” এবং শেষাঁট 'পাঁরশিষ্ট” 
নামধেয় (যোট গোঁর্ক স্মরণে একটি নাতিদীর্ঘ বন্তুতা)। ১৯৫৪ সালে 
মস্কো প্রকাশিত সংস্করণে দেখা যায় আঠারাট প্রবন্ধ পলটারারি আর্টিকলস:ঃ 
এবং ণদ নভেল আযাশ্ভ 'দ পিপল" এই দুটি উপনামে 'বিভন্ত । সেখানে পবোস্ত 
গোঁকি বিষয়ক পারাঁশম্ট চলে যায় প্রথম উপনামের মধ্যে । তাছাড়া “দ 
ওপন কনাঁস্পরেটর" নামধেয় 'ডামট্রভ বিষয়ক প্রবন্ধাট কেন মস্কোর দুটি 
সংস্করণের একাঁটিতে থাকে আর একটিতে থাকে না জান না। যাহোক সব 
সংস্করণ মিণলয়ে আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধের সংখ্যা আঠার । প্রবন্ধ ধরে ধয়ে 
'নয়, কয়েকটি প্রসঙ্গ সূত্রেই আমরা বারংবার প্রবন্ধগ্যীলয় 'কাছে ধাব এবং 
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প্রাসাঙ্গকতা ও পুনপার্গের যৌন্তকতা 'নর্ণয় করব । 

বইটি পড়তে গেলে পাঠক লক্ষ্য করবেন সাহিত্যের একাঁট ফর্ম আকারে 
ইউরোপায় উপন্যাসের সংাক্ষপ্ত রূপরেখা এবং পৃথকভাবে কিছু উপন্যাস 
রচনার প্রত্যক্ষ ও স্বতঃস্ফূর্ত আভঘাত এখানে দেখানো হয়েছে । ফক্স শুধু 
উপন্যাসের উদ্ভব (রাবংলে এবং সেরভেন্তেস ) এবং ফিল্ডিং ও 'রচার্ডসনের 
রচনা মারফৎ অন্টাদশ শতাব্দীতে এর উখান ও বকাশ গনয়ে অনুসন্ধান চালান 
শন, এই উপন্যাসের “মহান পৃর্সপূরী হিসেবে চসার এবং ম্যালারর প্রসঙ্গ 
আলোচনা করেছেন । আলোচনাসতত্রে তিন ঞ্রুপদী বাস্তববাদী ও প্রাকৃতবাদশ 
(70805151150 এতিহ্যের পার্থক্য নিরূপণ করেন । তাছাড়া ব্ণ্টিদ্বয়, গোঁকুর 
বালজাক, গলসওয়াঁ্* আলডুয়াস হাঝ্সলি, ওয়েলস, ভি. এইচ. লরেন্স, গেোর্ক 
প্রভীতর রচনার তাৎপর্য এবং গনাহত রসাবেদনের হিসাব নিকাশ করেছেন । 
আধাাীনক বিপ্লবী উপন্যাসের আলোচনায় (মালরো, শলোকভ ) ফক্স রাজনশীতি 
ও সাহত্যের সামমলনে মাক্স এঙ্গেলস এর বন্তব্য বিষয়ে তাঁর অধ্যয়নের পরিচয় 
দেন শুধু নয়, নিজ জীবনের 'বপ্লবী পারচয়ও রাখেন । লেখক এবং কমহ্যনিস্ট 
গহসেবে তাঁর গভীর সাহিত্য ও রাজনীতগত আঁভজ্ঞতা তাঁকে সবচেয়ে কম 
যান্মিক তন্ববাবহারশ এবং সবচেয়ে বেশি তরতাজা মাক্সশয় আলোচক রূপে 
তুলে ধরে। 

মাঝ্সশয় সাহিত্য সমালোচনায় যে সমন্তভ গুরত্বপূর্ণ প্রসঙ্গগীল উখাঁপত 
হয় তার কয়েকটি হল--সমাজ অর্থনশাত রাজনীতির চলিফু পাঁরপ্রোক্ষতের 
বাবহার, লেখকের শ্রেণী অবস্থান নির্ণয়, :£তাঁর দৃষ্টিভাঙ্গ ও রচনাতে এীতি- 
হাসিক আনবার তার আভঘাত--তার সমগ্রতা ও ভিন্নতা, বিষয় ও প্রকরণের 
সাষূজ্যে বার হয়ে আসা সমগ্রতা, 'বাভন্ন শ্রেণীগুলির সংঘাতময় সম্পকের 
ওঠানামার পাঁরচয় দানের মাধ্যমে বাস্তবতার বিচার, তত্ব ও কর্মের সম্পক', 
[শজেপের সঙ্গে শি্পভোক্তার সম্পর্ক নির্ণয় ইত্যাদ। আরও অনেক বিভাগ, 
উপাবভাগ, তস্যাঁবভাগ্, নূতন, নৃতনতর পাঁরভাষা আর রেখাচিত্র সহযোগে 
মাঝর্শয় সাহত্য বিচার চলতে পারে ও চলছে । আমাদের জ্ঞান বদ্ধ সীমিত 
তাই এ সবে আমরা অনাণ্রহী । তাই পুবোন্ত কয়েকটি দক থেকে র্যালফ 
ফক্সের উপন্যাস সংক্রান্ত বইটির আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হতে পারি । 


সাহিত্য ও অর্থনীতি | | 
মাধ বলোছিলেন শিজ্প হল সামাজিক সচেতনারই ফর্ম । একথা. থেকে, 
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বোঝা যায় সমাজ চেতনার কথা বাদ দিয়ে শিজ্প সংস্কৃতিকে দেখানোর 
এীতহ্যের তান বিরোধিতাই করেন । মাক্সহি প্রথম স্পম্ট করে বললেন সভ্যতার 
অগ্রগাতি, সংস্কৃতির বিকাশ, চিন্তার পারবর্তন প্রভাতি সব কিছুই উৎপাদন 
ব্যবস্থার পারবর্তনের ওপর নিভরশশীল । এই বন্তবোর পরের ধাপ বোধকার 
এই কথাটি ষে "মানুষের চেতনা তাদের অস্তিত্বকে নিয়ন্ত্রণ করে না, বরং তাদের 
সামাজক আন্তত্বই তাদের চেতনাকে নিয়ন্ত্রণ করে--যা তিন বলোছলেন, 
“এ কনাতরীবউশন টু দি ক্রিটিক অফ পাঁলাটক্যাল ইকনাম' গ্রন্হের বিখ্যাত 
ভূমিকায় । মাক্স এর এই বন্তব্যটি সাহিত্য ও সংস্কীতি বিচারের একাঁট 
মৌলিক সত্র হিসেবে অসংখ্য ক্ষেত্রে এমনাক অমার্সবাদীদের আলোচনাতেও 
পরোক্ষতঃ ব্যবহৃত হয়েছে । পরবন্তীকালে স্লেখানভ তাঁর 'আর্ট আযাণ্ড 
সোসাল লাইফ" গ্রন্হে বলেন উৎপাদন পদ্ধাত, ব্যবহারিক উপকরণঃ কলাকৌশল 
ও উৎপাদনের সম্পকঠীল নিয়ান্তিত করে সামাজক মানুষের জীবনকে এবং 
এর থেকেই গড়ে ওঠে তার মানাসক গড়ন । র্যালফ ফক্স তাঁর আলোচনায় 
মার্জের এই কথা ব্যবহার করেছেন নয়ামক হিসেবে । টব 5-র একটি প্রবন্ধে 
সরাসাঁর এই উদ্ধতাটই ব্যবহৃত হয় (মাক্সবাদ ও সাহত্য ) শুধু তাই নয় 
বেশ কয়েকজন লেখক সম্পকে মতামত িমাণের ক্ষেত্রে এই চিন্তনের প্রাতিফলন 
আমাদের চোখে না পড়ে পারে না! মাঝ যে 1নয়ন্ত্রণক্ষম সামা?জক আঁশুত্বের 
কথা বলেন তার চালকাশান্ত হল অর্থনীতি । মাঝ্স তাঁর 'বাভন্ন রচনায়, 
বলা যেতে পারে, তাঁর প্রার আধকাংশ রচনার, এই চালকাশান্ত অর্থনীতির 
কথা বলেছেন । যে বহর পৃবেন্তি পাঁলাটক্যাল ইকনাঁম বিষয়ক বইটি গলাখত 
হয় সেই ১৮৬৯ খুষম্টাব্দেই তান ফার্দনান্দ লাসালের লেখা একাট নাটকের 
মূল্যায়ন প্রসঙ্গে সংস্কাতর ওপর অর্থনশাতির ?নয়ল্ত্রণ সংক্রান্ত তাঁর বন্তব্যকে 
ব্যবহার করেন ধা আমরা প্লেখানভ এবং লৌননের সংস্কাতিবিষয়ক আলোচনার 
মধ্যেও লক্ষ্য কার । ফঝ্সের সতীর্থ কডওয়েলও বলেন শিজ্পসাহত্য অর্থ- 
নীতরই অঙ্গ, শুধু উৎপাদনের ফল বা উৎস নয় । ফঝ্সের টব চ-তে ক এই 
বন্তব্য আমরা নানাস্থানে লক্ষ্য কার না? কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক। 
মাক্সবাদ এবং সাহিত্য" প্রবন্ধের ১9 নং অনুচ্ছেদের শুরুতেই [তান বলেন -- 
«অতএব এর থেকে একটা 'জানস প্রমাণত হচ্ছে । তা হলমার্সবাদ স্বীকার 
করেষে কোন ধরনের পাঁরবর্তনে অর্থনৈতিক কারণ হচ্ছে চূড়ান্ত এবং 
ধনস্পাত্ম:লক হেতু ।” “সত্য এবং বাস্তব" প্রবন্ধে ফক্স দেখান ীকভাবে “গোটা 
উনাবংশ শতাব্দী জুড়ে বান্তব জগৎ শিল্পীর ওপর এমন কছ? মানদণ্ড জীবন- 
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ধারা ইত্যাঁদ সজোরে চাপিয়ে দিচ্ছে বা আরোপ করছে” । এঁদ প্রমোথয়ানস, 
প্রবন্ধে বালজাক প্রসঙ্গ আলোচনাকালে দেখান ?কভাবে ১৮৪৮র বিশ্লবকালণীন 
অবচ্থাবালজাকের সাহাত্যিক চেতনাকে করেছে নিয়ন্ত্রণ, মানুষের প্রাত তাঁর 
দৃষ্টভাঙ্গকৈ করেছে 'ববার্তত। 

রেম আরো, ওয়াজ্ট রস্টো» ড্যানিয়েল বেল প্রভাত সমাজ ও রাষ্ট্র- 
বিজ্ঞানীরা মাক্সর্ঁয় বন্তব্যের বিরোধিতা করে বলেন, ইতিহাসের অগ্রগাঁত 
ঘটেছে এককভাবে প্রযাীন্তবিদ্বার অগ্রগাতর ফলে, উৎপাঁদকা শান্ত ও উৎপাদন 
সম্পকেরি দ্বান্দিক প্রাতক্রিয়ার মাধ্যমে নয় । পপার, মালো পোন্তি, মারু 
প্রভীতিরা মার্স এঙ্গেলস বার্ণত বস্তুবাদশ ইতিহাস ব্যাখ্যার তশব্র বিরোধতা 
করেন। আবার এদের বন্তবযর বরোধিতা করেন মরিস কর্ণফোর্থ। কিন্তু 
এতিহাঁসক বাস্তবতা অনুযায়ণ ব্যাখ্যাই আঁধকাংশ বস্তুবাদণ 'চন্তাঁবদের দ্বারা 
সমর্থিত হয়েছে । এবার আসা যাক কাঠামো এবং উপারকাঠামোর সম্পর্ক 
বিষয়ে । মাক্স ও এঙ্গেলস একথা বলেন যে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো 
(বেস। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব এবং আকার এবং সামাঁজক চেতনাকে (স্‌পার স্ট্রাকচার) 
প্রহাবিত করে । এ ধারণা প্রথম ব্ন্ত হয় "দ জামান ইণভয়লাজ? গ্রন্ছে। 
উপারকাঠামো স্বয়ংক্রিয় নয়, স্বয়স্ভু নয়, একথা আছে মার্সের লেখায় । ফক্স 
এই কাগ্ঠামো উপারকাঠামো সম্পকে দিকটি তাঁর লেখায় সমর্থন করেন নানা 
ক্ষেত্রে । তবে এই সম্পক্ণ অতান্ত জাঁটল । মার্স এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন । 
তানি বঝোঁছিলেন, বস্তুগত উৎপাদন শোল্পক উৎপাদন এবং আইন সম্পকের 
সঙ্গে সমভাবে বিকশিত নয় । গ্রুণ্ডারসের ভূমিকায় বলেন- কোনো কোনো 
সময় শজেপের বকাশ সমাজের সাধারণ উন্নয়নের সঙ্গে আনুপাতিক নয়। 
আলথসের এবং অন্য স্ট্রাকচারালস্টরা 'নধরিণ (4520001591107) এবং কর্তৃত্ব 
10000102005) এর পার্থক্য প্রসঙ্গে বেস শসিপারস্ট্রাকচার এর বাখ্যা করেন, 
বলেন শেষ পর্যন্ত অর্থনপীত সর্বদাই নিধরিক, কিন্তু সর্বদা তা প্রধান ভূমিকা 
নেয় না। অর্থনীতি দুটি উপারিসৌধ প্তরের কোন একটা শুর কিছুকাল প্রাধান্য 
বিস্তার করবে তা ঠিক করে দেয়। হাবটি মাস বলতে চান, তার নান্দনিক 
অবয়বের কারণে শপ স্বয়ংশাসিত । তবে এ নিয়ে কিং বিশদ আলোচনা 
করোছিলেন গ্রামাচ । 1তাঁন বলেন উন্নত পধাজবাদ দেশগ্ীলতে উপারসৌধের 
যথেষ্ট স্বাধীন ভাীমকা আছে । উপারকাঠামো নিজেই একটি কার্যকর ও 
সক্রিয় বাস্তবতা । তানি বলেন পাশ্চমের দেশগুলোতে উপারিকাঠামোর বিষয়- 
গল যথা জ্ঞান বিজ্ঞান শিজ্প সাহত্য সংস্কীতি সামাঁজক ও রাজনৈতিক 
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প্রতিষ্ঠানসমূহ এত বিকশিত হয়েছে যে তা সব সময় অর্থনগাঁতর সঙ্গে সঙ্গাত 
রাখে নি। ফলে শুধু অর্থনৌতিক সংগ্রাম মারফৎ এগাঁলর পারিবর্তন সম্ভব 
নয় বলে তিনি মনে করেন। পাঁশ্চমের দেশে সামাঁজক প্রাতষ্ঠাঁনকতা 
(180010002119900) ) এত সূবদ্ধ যে অর্থনীতিতে কোনো তাৎক্ষণিক 
বিপর্যয় তা সহ্য করে নিতে পারে । তবে তান এও বলেন এক বিশেষ 
এীতিহাঁসক যুগে কোন সামাজক শান্ত কি কিভাবে কাজ করছে তা বোঝার 
জন্য কাঠামো আর উপরিকাঠামোর মধ্যকার সম্পক্ণট 'নখু*্ত ভাবে জানা 
চাই। ফক্স এ বিষয়াট নিয়ে এত বেশী ভাববার সুযোগ পান নি। তবে 
উপারিকাঠামো নিয়ন্ত্রণে কাঠামোর ভূমিকা যেনন মেনেছেন, তেমাঁন শক 
সাঁহত্যে অর্থনৌতক 'নয়ল্তণতন্ব প্রয়োগের যান্তিকতা বিষয়ে তিনি সতর্ক করে 
দিয়োছলেন। ১৯৩৪ সালে প্রকাশত “আ্যাসপেক্টস অফ ডায়ালেকটিকাল 
মেটেরিয়ালিজম” সংকলনে ধত ফক্স লাখিত “দি রিলেশন অফ িলটারেচার টু 
ডায়ালেকাঁটক্যাল মেট্োরয়ালজম" প্রবন্ধে এর পরিচয় আছে । তাঁর লেখা 
উপন্যাসগুলিতেও এর প্রয়োগ সতকণতার কথা বলেছেন টব 2-র মতিন 
রণের সম্পাদক জেরেমি হর্ন । 


সাহিত্য ও রাজনীতি - 


র্যালফ ফক্স প্রসঙ্গে জন গ্রস বলেছেন তান হলেন কমহ্যানস্ট পার্টির 
সাহিত্যতাত্বক, পোমেরান্তসেবা বলেছেন ফক্স ছিলেন এক 'বাঁশস্ট সমালোচক 
এবং সাহত্যতাঁত্বক, তাঁকে বলা হয়েছে অস্ত্রে সা্জত লেখক 1৩ একজন স্পন্ট 
করেই বলে দিয়েছেন তাঁর কালের মাঝ্বাদী বুদ্ধজীবীদের তুলনায় তি?ন 
অনেক আগে থেকেই মাক্সসীসস্ট, তাঁদের তুলনায় মাক্সর তন্থে আরও বেশন 
মান্রায় পারশীলিত ও উন্নত । এস্ব মন্তব্যের সুব্েই আমাদের ইচ্ছে করবে 
মাক্সবাদী সাহত্য সমালোচনার পৃবপির ইতিবৃত্তের মধ্যে ফক্মের রচনাগুিলকে 
স্থাপন করে বিচার করতে । মাকর্সবাদী সাহত্য চারের গোড়ার একা 
শর্তই হল সাহত্য ও রাজনশাতর পারস্পাঁরক সম্পকে্রে কথাটা সদা স্মরণে 
রাখা । কারণ অর্থনোতক বাঁনয়াদের পাঁরবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র সাবপুল 
উপাঁরকাঠামোটও কম বোশ রূপান্তারত হতে থাকে । মাও সে তুঙ বলোছিলেন 
স্পশ্রেণীপ্বার্থের উধের্ব অথবা রাজনীতির স্বাথে সম্পকহীন, অথবা স্বাধীন 
শিজ্প বলেও কিছু নেই । ফক্স গোঁক প্রসঙ্গে বলেছেন, “রাজনীতির এই 
প্রশ্নকে গোর্কির নামের থেকে 'বচ্ছিল্ন করা যায় না।” (ৈ৪-স্পালটারেচার আযণ্ড, 
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পাঁলাটক্‌স )। আমরাও বলতে ইচ্ছে কার রাজননীতির প্রশ্নকে ফলক্পের নামের 
থেকে বাচ্ছিন্ব করা যায়না কিছহতেই। গোকাঁ প্রসঙ্গে যে সব সমালোচকরা বলেন 
রাজনীতিই গোঁকর সর্বনাশ করেছে, ফক্স তাদের সমালোচনা করেন । তখন 
িনত্বু আমাদের বুঝতে হবে একথা হঠাৎ বলা হয়াঁন, এর একাঁটি আনবার্য পাঁর- 
প্রেক্ষিত আছে । ৩য় দশকের প্রারম্ভ থেকেই ইংল্যাণ্ডে স্থায়ী মন্দা ক্রমবর্ধমান 
বেকার, পাউন্ডের মল্যহাস, স্পেনে বিপ্রব, মাণ্চুরিয়ায় জাপানী আভযান, 
লণ্ডনে ক্ষুধার্ত জনতার বিক্ষোভ মিছিল, হাইড পার্কে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ 
পোলাণ্ডে রায়ট, বার্সেলোনায় আনাকিস্টদের অভ্যুতখান হটলারের চ্যান্সেলার 
পদ আঁধকার, রাইখস্ট্যাণ দহন, ইহুদী ও বামপন্হশী 'নধন প্রভাতি দেশীয় ও 
আন্তজাতিক সংকটের উপযর্তপাঁর ধাক্কায় ইংল্যাণ্ডে এক দহদ্দমনীয় বামপন্হশী 
হাওয়া বইতে শুরু করে । এই আবহে সাহাত্যিকরা হয়ে উঠতে চাইলেন কমর । 
জন লেহ-ম্যানের ণনউ সিগনেচার” প্রকাশ, প্রমোথয়ান সোসাইটি স্থাপন, 
টুয়ে্টিয়েথ সেণ্চুরী পান্রকা প্রকাশ, দি অক:সফোর্ড আউটলুক বা কেমাব্রজ 
লেফট পান্রকা প্রকাশঃ অক-সফোর্ডে অক্টোবর ক্লাব প্রাতিষ্ঠা প্রভাতি মারফৎ এই 
নবোদ্গত বামপন্হশ হওয়ার পারচয় মিলবে । 

১৯৩৩-এ প্রকাশিত মাইকেল রবার্টস- সম্পাদিত পনউকাস্ট্র” সংকলনে ডে 
[লিউয়িস-এর “লেটার টু এ ইয়ং রেভলিউশনারট” এবং স্পেপ্ডারনএর “পোয়োই্র 
আশ্ড রেভলিউশন" নামক প্রবন্ধ দুটি এবং িউজ্টেটসম্যান পাঁত্রকায় ১৯৩৩ 
সালের ডিসেম্বরে ফক্সের সহযোদ্ধা এবং স্পেনের রণাঙ্গনে নিহত জুলিয়ান 
বেল-এর একাট চিঠিতে সাম্প্রতিক জঁবনাচরণে রাজনীতির দরবার আঁভ- 
ঘাতের কথাটি স্পন্ট হয়ে ওঠে । হিটলারের ন্যাশনাল সোসালিঙজগমের অপরাধ 
যজ্ঞ বৃটিশ বাঁদ্ধজীবীদের করে তোলে আরও রাজনশীতিমুখাী । ১৯৩৪-এ' 
আন্তজাতিক লেখক সঙ্ঘের বৃটিশ শাখা স্থাপনঃ "ভউপয়েপ্ট' নামে বিপ্লবী 
শিল্প সমালোচনার পান্রকা প্রকাশ, এ বছরই প্রকাশিত “লেফট 'রাঁভিউ' ও ডোঁল 
ওয়াকার পাঁত্রকার সাহত্য বিভাগে আন্তজাতিক লেখক সঞ্ঘের মতামতের 
মুদ্রণ সংস্কীতি ও রাজন্শীতির নৈকট্যের মান্নাকে বদ্ধিতি করে । মনে রাখতে 
হবে, ফক্সের অনেক লেখাই কিন্তু এ সময় প্রকাশিত হয়েছিল এই সব পীন্রকায় । 

১৯৩ 3 সালেই ঝাদনভ জানালেন শ্রেণী সংঘাতের এই যুগে সাহিত্য মাই 
শ্রেণীর সাহিত্যঃ ষে কোনো রচনারই অন্তরালে বহমান এক রাজনোতিকতা যা 
আসলে শ্রেণী রাজনৈতিকতা ॥। ডে লিলডীয়স, মাইকেল রবাটস-, স্পেন্ডার 
স্গবাই একথা ব্যন্ত করতে লাগলেন যে “রাজনীতির পৃথবীকে সংস্কীত সেবীদের, 
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ভুলে থাকা আর সম্ভব নয়। ফক্সের মত লেখক ও কমণও তাই একথা ভুলে. 
থাকতে চাননি । বরং আরও বেশী মান্ত্রায় জড়িয়ে পড়েন রাজনোতিক কর্মকাণ্ডে, 
চেতনাকে করে তোলেন ক্রমশঃ পাঁরশীলিত। জে. ক্লোদার আমাদের জানান, 
বিশবাবদ্যালয়ে ছাত্র থাকাকালননই তান আগ্রহ হয়ে ওঠেন সামাঁজক কর্ম- 
কাণ্ডেআগ্রহ বাড়ে রুশ বিপ্লব ও তৎপরবতর কার্যকলাপে । এই আগ্রহ বশতঃই 
সোবয়েত ইডীনয়নে দুভিক্ষ গনবারণে একাট ন্রাণ প্রাতিষ্ঞানের সঙ্গে তান 
রাঁশয়ায় যান, (যে অভিজ্ঞতার পাঁরচয় আছে তাঁর লেখা পপল অফ দি 
স্টেপস্‌” নামের বইতে ) ১৯২৬ সালেই তান 'ব্রাটশ কমিউনিস্ট পাঁ্টর সভ্য 
হন, ১৯৩০ সালে পুনরায় রাশিয়ায় ধান, এবং মস্কোর মাকস এঙ্গেলস লেনিন 
ইন্নাম্টাটউট-এ মাকপীয় শাস্ত্র অধ্যয়নে এবং অনুবাদে মনোনিবেশ করেন। 
১৯৩২ সালে দেশে ফেরার পর তান কমহ্যানস্ট পার্টির সেশ্্রাল কাঁমাটিতে 
শানবচিত হন, তখন থেকে মৃত্যুকাল পযন্ত তিনি নিজ জীবনকে চালিত করেন 
রাজনৌতিক সক্রিয়তায় । হ্যারী পাঁলট যে লিখেছেন, পার্ট কার্ড নেবার 
মুহূর্ত থেকেই তাঁর জশবন উৎসগণকৃত হয়োছিল কম্যনিজমের স্বার্থে, দেখা 
যাচ্ছে কথাটায় আতশয়োণন্ত নেই একেবারেই । এই বামপন্হী হাওয়াটা 1কন্তু 
অবামপন্হীরাও অনুভব করতে বাধ্য হয়োছিলেন । 

ভাঁজানয়া উলফ- ১৯৪০ সালে তাঁর শদ লীনিং টাওয়ার, প্রবন্ধে লেখেন 
--১৯৩০ সাল নাগাদ ইংল্যাণ্ডে অনুভাত ও কজ্পনাপ্রবণ তরুণদের রাজনীতি 
আগ্রহ না হওয়াটাই ছিল অসম্ভব । রাশিয়া, জামনি, ইটালি, স্পেনের 
সংকটের সামনাসামান হয়ে নান্দীনক অনুভব আর ব্যান্তক সম্পকে টানা- 
পোড়েন-এ মার্কস এর রচনা পাঠ হয়ে উঠোছল আবাঁশ্যক । জর্জ অরওয়েল-ও 
১১৪০-এ লেখা ইনসাইড 1দ হোয়েল' প্রবন্ধে একই কথা বলেন। সে সময়ের 
মাক্ণসস্ট সমালোচক ফিলিপ হেণ্ডারসন বলোছিলেন যে,মানূষ যে আদতে এক 
সামাজিক মানুষ, আজকের উপন্যাস সেই চেতনাই পারে জাগিয়ে দিতে । এর 
থেকে মহত্তর কর্তব্য হতে পারে না। ফক্সের দুটি উপন্যাস 'কন্তু এই 
চেতনারই ফসল । তাঁর উপন্যাস 1বষয়ক প্রবন্ধেও এই রাজনীতি সচেতনতা, 
এই প্রত্যয় সহজদৃষ্ট । গোঁর্ক বিষয়ক প্রবন্ধাটর নাম-ও তো “সাহত্য এবং 
রাজনীতি । এই প্রবন্ধ ছাড়াও বারবুস বিষয়ক প্রবন্ধে এবং ডি মিট্রভ বিষয়ক 
রচনায় এই প্রত্যয়ের স্পন্দন সহজেই লক্ষ্য করা যায়। "অনা সাহিত্য বিষয়ক 
রচনাতেও তা দুলক্ষ্য নয় । | 

মাও সে তুঙ তাঁর ইয়েনান বন্তুতায় ঘে বলৌছলেন “মতাদর্শগত ও শিল্পের 
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ক্ষেত্রের বিপ্লবী সংগ্রাম উভয়কেই রাজনোতিক সংগ্রামের অধীন হতেই হবে কারণ 
রাজনীতির মাধ্যমেই শ্রেণী ও জনগণের দারী কেন্দ্রীভূত আকারে প্রবেশ করে”, 
তা ফক্সের বিভন্ন কর্মপ্রয়াসের দ্বারা আর একবার প্রাতান্ঠত হল । আজ 
আমরা ইতিহাস মারফৎং জানতে পার জাবনাচরণে শ্রমজীবীসান্লিধ্য, শ্রেণী 
সংঘাতে সাক্ুয়তা আধকাংশ ইংরাজ বাঁদ্ধজীবীদের জীবনে আসোন । সে 
কারণে এক ধরনের রোমা্টিকতা, বই উই পড়া--বড়ো জোর চাঁদা দেওয়া, চাঁদা 
তোলা, কাগজ "বাক করা কাজকর্মের মধোই সীমাবদ্ধ থেকে বিপ্লব জীবন- 
যাপনের কথা ভেবেছেন বহু বুদ্ধিজীবী । ফলে দুঃখজনক পশ্চাদপসরণের 
নানা ঘটনার কথা আমাদের জানতে হয়। এই সংকীর্ণতা বা সীমাবদ্ধতা কাটা- 
নোর জন্য প্রাণপণ সচেম্ট ?ছলেন ফকা। মাকণসীয় রাজনীতির মত মাকসশয় 
সাহত্য তত্বের অনেক কথার গোড়ার কথাটা হল সা'হত্য শুধু সমাজকে ব্যাখ্যা 
বিশ্লেষণই করবে না, তা সমাজ পাঁরধতর্নের আঁনবার্ধতার কথাটা ভুলতে দেবে 
না। ফক্সের লেখায় সে প্রবণতা সহজেই চোখে পড়ে যায় । 

এক ইঞ্জিনিয়াঁরং ফার্মের জেনারেল ম্যানেজারের ছেলে ছিলেন ফক্স । 
পড়াশুনা করার সুযোগ পেয়েছেন সন্দ্রান্ত বিদ্যালয় থেকে শেষতঃ অক্সফোর্ড 
পর্যন্ত 1 তৎকালশন 'ব্রটেনে ছল দুটি নেশন, িসরোল যেমন বলোছলেন, 
ধনী ও দারদ্রু নেশন । এই দুাট নেশনের মধ্যে ছিলো অবস্ফানগত দুরত্ব । 
এই দূরত্ব কাটানোর অভীপ্সা পরিপাম্রের চাপে নিশ্চয়ই জেগোছিল মধ্যাবন্ত 
শ্রেণন উদ্ভূত সংস্কাতি জবীদের মধ্যে । তথাকাঁথত আ'ভজাত্য এবং মযদার 
অবস্থান ত্যাগ করে শ্রমজীবীদের মধ্যে যাওয়ার জাঁটল পাঁরক্রমার কথা সাঁবস্তারে 
আলোচনা করেছেন অনেক এীতিহাঁসক । লোনিন বলোছিলেন এই শ্রেণী চ্যাতর 
1তনাট প্রাথীমক শর্ত-াক্ষধের জবালা নিয়েই কাজ চালাও, কাজ, সর্হারার 
কাজ করো আইনকে কলা দোখয়ে আর সে কাজে যেন আত্মবিজ্ঞাপন কখনো 
নাথাকে। অনেকেই তা করতে পারেনাঁন, সেটা স্বাভাবক । ফক্সও অনুমান 
করা যায়, এ ব্যাপারে সদীমত সাফল্যের আঁধকারশ । তবে রাজনীীত ও 
সাহত্যচচরি পারস্পারকতার আনবার্য গুর-ত্বকে ফক্স তাঁর জীবন 'দয়ে বুঝয়ে 
গিয়েছেন । 

সাহিত্য ও রাজনাীতর পারস্পাঁরক সম্পকে প্রশ্নে শ্রেণী চেতনার প্রসঙ্গটি 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । লেখক এবং পাঠক উভয়ের ক্ষেত্রেই তাদের অর্থনীতিগত 
অবস্থান, তত্ব ও কর্মলব্ধ প্রতখীত তাদের জশবন সম্পকে দাৃঁম্টভাঙ্গকে গড়ে 
তোলে । সাহত্য রচনা এবং সাহিত্য আস্বাদন এই উভয়ক্ষেত্রেই তাই শ্রেণী 
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চেতনা নিয়ামক হিসেবে কাজ করে মার্স বলোছলেন, মানবতা কোনো 
বিমূর্ত ব্যাপার নয়। লেনিনও সাহিত্য শিজ্পাঁবচারে শ্রেণী চেতনায় গুরুত্ 
দিয়েছিলেন । ১৮৯৬ সালে রচিত সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টর খসড়া কর্ম 
সূচীর ব্যাখ্যায় তান ঘোষণা করেন বিজ্ঞান সংস্কাঁতি ও শিল্পের যাবতীয় উত্তরা- 
ধিকার শ্রমজীবী জনগণের । 1তাঁন মনে করতেন সমাজ পাঁরবর্তনের বৈপ্লাবক 
সংগ্রাম এবং বুজেয়া লেজুড়বাত্তর বিরুদ্ধে সংগ্রাম একই সংগ্রামের দুটি দিক, 
ঠিক যে কথাটি ইয়েনান বন্তুতায় পরবত্তশ্নকালে মাও বলেন। ১৯২০ সালের ২রা 
অক্টোবর যুবলীগের ৩য় কংগ্রেসে প্রদত্ত ভাষণে গোটা মানবজাতির 'বকাশধারায় 
গড়ে ওঠা সংস্কীতির সাঁঠক চীরন্র নর্পণের এবং প্রলেতারীয় সংস্কৃতি নিমাণের 
প্রসঙ্গে লৌনন বলেন, শ্রেণী সচেতনতা ছাড়া যে পথে যাত্রা পদে পদে ?ীবভ্রান্ত 
হতে বাধ্য । ল:নাঢারাঁসকও বলেন--লেখক নিজে যে শ্রেণীর অন্তর্গত, সেই 
শ্রেণীর মনন্তত্ব কোনো না কোনো ভাবে সাহত্যে সর্বদাই প্রাতিফাঁলত হয়ে থাকে । 
মাও সে তৃঙ্র পবেস্তি লেখায় স্পম্টতর ভাবেই বলা হয়েছে, শ্রেণী সমাজে মানব 
প্রকীতি শুধুমাত্র শ্রেণী দ্াম্টভাঙ্গ সম্পন্ন ই হতে পারে, শ্রেণীর উধের্য মানব 
প্রকৃতি বলে কিছ থাকতে পারে না। প্লেখানভের শিল্প ও সমাজ জাীঁবন-এও 
বলা হয় শিশ্ুপী প্রতিফলিত করেন তাঁর শ্রেণী ও সময়কে । রালফ ফক্স ৩য় 
দশকের ইংল্যাণ্ডে জীবনাদর্শ থেকে অর্জন করেছিলেন এই শ্রেণচেতনা যা তিনি 
ব্যবহার করেছেন টব ০-র অন্তর্গত গোঁকি? বারবুস, ওয়েলশ ফিল্ডিং থেকে 
লরেন্সের সাঁহত্য বচারে । এমন কিছ উদ্ধত পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের 
জন্য তুলে ধরা যাক $-- (ক) গলসওয়ার্দর রচনার সার্ক মূল্যায়ন করে 
বলেন তাঁর আঁধকাংশ লেখাই হল মধ্যাবন্ত শ্রেণীর দৃশ্য, বিশ্বস্ত পর বেক্ষক 
হিসেবে এ শ্রেণীর ম্‌খতা নিষ্ঠুরতা লাম্পট্য ও অর্থগ্ধহতাকে গলসওয়ার্দ 
তুলে ধরেন। (সোয়ান সঙ ) (খ) ওয়েলশ, মিডল টন মারী এবং লরেন্স 
প্রসঙ্গে ফক্স তিনজনেরই শ্রামক শ্রেনর পাঁরবার থেকে উঠে আসার কথা বলেন, 
যাঁরা তিনজনই নিজশ্রেণীত্যাগ করেছেন । এভাবে দেখাটা লুনাচারাস্কির বন্তব্য 
স্মরণ করিয়ে দেয়। (সাহত্য ও রাজনীতি ) (গ) “দচেতনভাবেই হোক বা 
অচেতনভাবেই হোক, এই রাজনোৌতিক সংঘাতে প্রত্যেকটি লেখক তাঁর 'নজের 
একাঁট অবস্থান বেছে নেন, এবং সেই অবস্থান থেকেই তিনি তাঁর দাষ্টভাঙ্গি 
প্রচার করেন? ( সমাজতান্ভিক বাগ্তববাদ ) ফক্স এর এই সব মন্তব্য কিন্তু মাস 
এঙ্গেলস লোৌনন মাও এর বন্তব্যের সাঁঠক অনুসারী একথা ক্দলে অত্যুন্তি হয় 
না। (ঘ) জীবনের পধালোচনা করতে য়ে ফক্স মন্তব্য করেন--“আমাদের 


১৭০ 


জীবন শুধু আমাদের এীতিহ্য, পৈতৃক-সূত্রের ওপর দীড়য়ে নেই, তা দাঁড়য়ে 
আছে শ্রেণশ সংগ্রামের ওপরেও 1৮ (সাংস্কীতিক উত্তরাধিকার ) পরবস্তাঁকালে 
অনেক মাঝ্সবাদণ তাঁত্বক এই ধাঁচেই কথা বলেছেন! ফলক্সের সমকালেই লুকাচ 
তাঁর সংস্কাত বিষয়ক আলোচনায় শ্রেণীসংগ্রামের উৎপাদন এবং অস্ত্র হিসেবে 
সাহত্যকে তুলে ধরেন। আননস্ট গফশার তাঁর শদ নেসোঁসাঁট অফ আট”, গ্রন্হে 
যখন বলেন শিল্পীকে একটা পক্ষ নিতেই হয়, হয় তা প্রগ্গাতপক্ষ অথবা 
প্রাতীকরাশীল পক্ষ তখন আমরা ফক্সের পূবেক্তি উদ্ধৃতির (গ) প্রাতিধাঁন 
শহান। ফরাসী চসমাজতত্বীবদ আর লেফেব্যর লেখেন--“ইতিহাস দেখায় 
শ্রেণীগলির হাতে বিস্তিত ধ্যানধারণাগুদলির ভাঙাগড়া চলছে-.ইতিহাসের 
অন্তরালে বহমান শ্রেণীগত ধ্যান ধারণাগ্ল বান্তবতার অবয়বকে মুখোশে 
ঢেকে রাখে 1৮৪ আজকের কোনো কোনো নাক্স এঙ্গেলস উদ্ধূতি সম্বালত 

স্কাত আলোচনায় সাহত্য বিচারে শ্রেণশসচেতনাকে সদাজাগ্রত রাখার 
ব্যাপারটা উপোক্ষত, কিন্তু সেটা বোধহয় গৌণ প্রবাহ । ফক্স পবেন্তি মুখ্য 
প্রবাহের সার্থক এক অনুসারী । 


বাস্তবতা 


এবার আমরা শিল্পসাহিত্যের বান্তবতা নর্ণয়ের কথায় বাই । যে কোনও 
মাকার্ণয় সাহত্য সমালোচনায় বাস্তবতায় আভঘাতের প্রসঙ্গাটি আঁনবার্ধভাবেই 
চলে আসে । কারণ, বোধকার মার্জবাদী দর্শনতত্ব বস্তুবাদী দর্শনতত্ব। 
বাস্তব” কথাটি দর্শনশাস্ত্রসন্ভূত । এর সংজ্ঞা দেওয়া শন্ত যদিও কেউ কেউ সে 
চেষ্টা করেছেন । শিল্প সাহত্যে বান্তবতার প্রসঙ্গ এ শতাব্দীর সমালোচনা 
সাহত্যে প্রায়শঃ দেখা ধায় । ডেমির়ান গ্র্যাণ্ট তাঁর পরয়ালিজম” নামক ছোট্র 
বইটতে ছাণধ্বশ প্রকার বাণ্তবতার একাঁট তাঁলকা 'দয়েছেন--আধুনিক 
সমালোচনা সাহতোর জটলতা এবং এই শব্দাটর প্রয়োগ বৈচিত্র্যের দিকেই এই 
তালিকা আমাদের দম্টি আকর্ধণ করে । যাহোক, দঈঘঘকাল বান্তবতা বলতে 
িজ্পসাণহত্য বাহাবস্তু বা ঘটনার অনুকরণ বোঝাত। নকন্তু উনাঁবংশ শতাব্দীতে 
বোঁলনাঁস্ক বলেন সাহিত্য বাস্তব জগতের প্রাতফলন ঠিকই, তবে সে জগৎ 
নবসীজত, সে জগৎ নিমাণে শিল্পীর কঞ্পনার একটি সক্রিয় ভূমিকা অবশ্যই 
আছে এবং সাহত্য ও বিজ্ঞানের পার্থক্য বস্তু জগং সম্পর্কে ভাবনায় নয়, 
পার্থক্য রপায়ণের প্রকরণ বিষয়ে । মাকসি এবং এঙ্গেলস বালজাক, জোলা, 
গয়টে, শিলার প্রভাত বিখ্যাত সাহাত্যকদের লেখার সঙ্গে ঘানন্ঠ পারচয় সুত্রে 
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সাহত্যে বাস্তবতার ভূমিকা সম্পকে কিছু ?িছ মন্তব্য করে যান। মাগাঁরেট 
হাকনেস এবং ফাঁদনান্দ লাসালের কাছে লেখা মার্কস ও এঙ্গেলসের চিঠি এ 
প্রসঙ্গে স্মরণনয় । সেসব চিঠিতে বর্ণনার যথার্থ রক্ষা, বর্ণনীয়ের প্রাত 
লেখকের এতিহাসকশোভন দৃষ্টির ব্যবহার এবং প্রাতভ্‌ স্থানণয় চারন্র যথার্থ- 
ভাবে সৃন্টির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয় । পরে ফ্রাঞ্জ মোরং এবং প্লেখানভ এবং 
তারপর লৌনন বিশেষতঃ তাঁর টলস্টয় ?বষয়ক প্রবন্ধ দুটিতে এবং গোঁ্কর 
সঙ্গে পত্র বাঁনময়ে বাস্তবতার স্বরূপ "নয়ে প্রাসাঙ্গক আলোচনা করেন । 

র্যালফ ফক্স যাত্রা শুর করেছিলেন এই উত্তরাধকার গনয়েই ৷ তাঁর ট্ব-র 
সব কটি প্রবন্ধেই িক্পক্ষেত্রে বাস্তবতা সম্পাকত মাকর্সীয় সত্রগুল প্রযুক্ত 
হয়েছে সাধারণভাবে এবং লেখকদের রচনা বিশেষের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ- 
ভাবে । প্রবন্ধের শঈর্ধ নামগ্‌লি থেকেও ( যথা, সত্য এবং বাস্তব. উপন্যাস ও 
বাস্তব, সমাজতান্ত্রক বান্ডভবতা ইত্যাঁদ ) তা বোঝা যায় । 

ফক্স আমাদের স্মরণ কারয়ে দেন যে ওুপন্যাসিকের কর্তব্য হল, জাঁবনের 
বাস্তব, এীতিহাঁসক চিত্র তুলে ধরা | ( সমাজতান্ত্রক বাস্তববাদ ) উপন্যাসের 
উদ্ভব প্রসঙ্গে ফক্সের মূল্যায়ন হল এই প্রকার যে, 'ধনতদ্ত্র বাণ্তববাদকে সষ্ট 
করোঁছল তার সবেধ্কি্ট আঁ্গকের পায়ে ॥? (উপন্যাস ও বাল্ব ) এ কথাই 
তো সাবস্তারে প্রাতীষ্ঠত করেছেন পরবতর্ঁ পযরে লুকাচ, আন্জ্ড কেটল, 
ইয়ান ওয়াট প্রীত বিখ্যাত প্রানান্ধকরা । গোর্ক বলোছলেন--মহৎ 
শল্পদের রচনায় বাস্তবতা ও রোমাণ্টকতা বামাশ্রত হয়ে থাকে । তবুও 
এদুয়ের মধ্যে থেকে যায় শিজ্পনর জীবনাচরণ এবং জীবন সম্পাঁক্তি বীক্ষার 
কারণে দ্বান্বক এক সম্পক; সে কথা মাকর্পীয় সম।লোচনায় এসেছে স্বাভাবিক 
টানে। ভিক্টোরয়ান উপন্যাস স-্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে িকেন্স প্রসঙ্গে 
এইভাবেই ফক্স বলেন ষে ডিকেন্স “বাস্তরকে ভাবপ্রুবণতার রসে জারত করে- 
1ছলেন | এই সত্রেই বলে নেন, “ফান্সে বাস্তববাদ ও রোমাপ্টিসজমের দ্বন্দ 
[ভিন্ন উপায়ে সমাধা হয়েছিল” যাঁদও শেষ অবাধ তা ফলপ্রসূ হয়ন। ফক্ধের 
সময়কালেই ল:কাচ তাঁর বাস্তবতা সংক্রান্ত রচনাগাঁল লিখে চলছেন । যদিও 
তাঁর বাস্তবতা বষয়ক ধারণার ও বদল ঘটেছে সময়ে সময়ে । খুব সম্ভবতঃ 
ফক্স সেগযীল পড়ার সুযোগ পানান। কিন্তু তাঁর ট্ব£-র মধ্যে বাস্তবতা সম্পকে 
যেসব বন্তব্য বা ধারণা আছে তার মধ্যে বহু বিস্তার নেইঃ অনেক জাঁটল 
সমস্যার স্পর্শ নেই, অনেক গ্রান্হিমোচন নেই, কিন্তু তবুও কিছ সাদ্‌শ্য চোখে 
পড়ে । 


৯৭২২ 


১৯৩৪ সালে লেখা “আর্ট আ্াণ্ড অবজেকটটিভ ট্রুথ' প্রবন্ধে লূকাচ বলেন 
_-“বহিঃ পাঁথবী সম্পর্কে প্রাতঁটি বোঝাপড়া ও ধ।রণা আমাদের চেতনা 
বাহতি স্বাধীন সত্তাবাশিষ্ট বাস্তবতার প্রাতিফলন ছাড়া আর কিছ নয় ।» 
এই জ্ঞানতত্ব লুকাচ সংগ্রহ করেছিলেন লোৌননের নত থেকে । জনৈক 
সমালোচক বলেন, প্রতিফলন তত্বের উপর 'ভীন্ত করেই লকাচ বাস্তবতার 
সংজ্জা স্থির করেন--আনেন বাস্তবতার মধ্যে সমগ্রতার টা দ্বৈতের বিন্যাস 
এবং দ্বৈতৈর অবলাপ্তি।৫ “স্টাডিজ ইন ইউরোঁপয়ান িয়ালিজম"এর 
ভূমিকাতেই লুকাচ বিশদ করে বলে নেন-_বাস্তব সা'হত্যের কেন্দ্রীয় শর্ত হল 
এক অদ্ভূত সংশ্লেষ যাতে চরিত্র ও পাঁরবেশের সাধারণ ও িশেষ-এর সাংগঠাঁনক 
এঁকা রাঁচত হয় ॥ পরের অনুচ্ছেদেই তান বলেন--যথার্থ মহান বাস্তবতা 
মানুষ ও সমাজকে বর্ণনা করে এক 'আস্তত্বের সমগ্রতায় । ব্যান্তক আতাতি 
সামাঁজক এতিহ্বাসক ও নৌতক প্রশ্নের সঙ্গে সমন্বিত হয়েই এই বাস্তবতার 
জন্ম দেয়। আর এই সমন্বয় জঙ্গম হলেই মানুষের অন্তজর্ঁবন তার প্রয়ো- 
জনীয় লক্ষণ ও সংঘাতগ্াল সংভাবে 'চান্রত করা সন্ভব হয়ে ওঠে । বাস্তবতার 
যাবতীয় ইনন্দ্রয় গোচরতার সমগ্রতা এবং তাদের পারস্পীরক সম্পের ওপর 

নর্ভর ক'রে সত্যের গঠন হয়-লোননের এই কথা ফক্স উল্লেখ করেন। তান 
আরও বলেন সত্যে পৌছান যায় বাস্তব কর্মকে এাঁড়য়ে না গিয়ে । সমগ্রতা 
এবং পারস্পারক সম্পর্ক এই দু প্রসঙ্গ উপন্যাস ও জনগণ” বইয়ের 
কেন্দ্রীয় ভূমিতে রয়েছে । ফক্সের মতে বাস্তবতা সব্রান্ত জ্ঞানের সংগ্রামে 
উপন্যাস হল একটি শান্তশালী অস্ত্র । তাঁর আলোচনা থেকে বোরয়ে আসে- 
(ক) স্রষ্টার বস্তু সংক্রান্ত নাবড় অন.সন্ধানের ফসল ও রেকর্ড হল উপন্যাস 
(খ) সব সাহত্য ?শজ্প ফমের মধ্যে উপন্যাসই সবচেয়ে ভালোভাবে বান্তবতার 
সমগ্রতা ও পারস্পারক সম্পর্ককে চিন্রণ করতে পারে । এই সমগ্রতা সাধনে 
ব্যঘতার কথাও [তান বলেন শলোকভের কমন্যানস্ট বীরদের চিন্তরচনা প্রসঙ্গে । 
কয়েকজন সার্থক বাস্তববাদী সম্পর্কে মন্তব্য করতে ?গয়ে ফক্সও বলেছেন, 
__“সামগ্রকতার ওপর এই রকম স্থির দৃষ্টি না থাকলে ওপন্যাঁসক ব্যাস্ত 
[বিশেষের ভাগ্য নিয়ে তাঁর গল্প লিখতে পারেন না।, (মাক্সবাদ ও সাহত্য ) 
ফক্স যখন উপন্যাসে ব্যান্ত চারন্রের অন্তম্খী দ্বন্দ, জবালা॥ যন্ত্রণা, তার 
মানাঁসক 'বাক্ষপ্ড ঘাত প্রাতঘাত, সমাজ ও প্রকাতির বিরুদ্ধে ব্যস্ত মানুষের 
সংগ্রামের কথা বলেনঃ (উপন্যাস ও বাস্তব ) তখন কিন্তু 'তাঁন বাস্তবতার 
সমগ্রতার কথা স্মরণ রেখেই বলেন, যা গবশদ হয় লুকাচের লেখায় । ফক্স, 
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যখন ফলস্টাফ, ডন ক্যুইকজোট, টম জোনস, জীলয়েন সোরেল, মাঁসয়' দ্য 
শারলাস প্রভৃতি চন সম্পর্কে মন্তব্য করেন তখন আমরা দেখি তান সমগ্রতা 
এবং পারস্পাঁরক অন্বয়ের ওপরেই জোর দিয়েছেন । এঙ্গেলসম্ঞর পথ ধরেই 
মহান বান্ভবতার 'িজয় দেখেছেন ফক্স এবং লুকাচ--দুজনেই বালজাক এর 
উপন্যাসমালায় । গোকর্খ এবং বারবূস এর বান্ভবতা, সেরভেপ্টেস, ফিল্ডিং, 
িফোর বাস্তবতা ীবচারে কখনো সদর্থকতা, কখনও নঞ্একতা, কখনও 
অপূর্ণতা, কখনও ভ্রান্তি নর্ণয়ে ফক্সের মন্তব্য হয়তো সংক্ষিপ্ত, হয়তো 
অস্ফুট । কিন্তু লুকাচের অনেক মন্তব্যের আভাস মিলে যায়। এঙ্গেলস 
বালজাক ও জোলার মধ্যে তুলনা করতে গিয়ে দেখান রাজনোতিকভাবে রাজতন্ত্র 
সমর্থক হয়েও ফ্রান্সের রাজতন্তী সামন্ত শাসনের পাপ ও দুর্বলতা কোথায় তা 
বালজাক দোখয়েছেন । আর এই সমাজব্/বস্থার যন্তণার্ত মুমুষার চিন্তর অঙ্কন 
করেন অত্যদ্ভূত কাব্যিক প্রাণপ্রাচুষে । লুকাচের ্টাডিজ ইন ইউরোপণয়ান 
রিয়ালিজম'-এ এর বিশদ ব্যাখ্যা আছে নানা অধ্যায়ে । 
টব6-তে পদ প্রমেথিয়ানস- প্রবন্ধে লুকাচের সমকালেই কিন্ত্ব ফক্স বালজাক 
সম্বন্ধে একই কথা বলেন “বালজাক নিজে ছিলেন রাজতন্ত্রী উত্তরাধিকার 
সূত্রে বিশ্বাসী এবং ক্যাথালক । তাঁর কোমেদি হিউমে*ই মানবজীবনের বিশব- 
কোষস্বরুপ | এই রচনা তাঁর কালের এক বৈপ্লাবিক চিত্র । চিন্রাট এর রচাঁয়তার 
উদ্দেশোর জন্য বৈপ্লাবক নয় । তৎকালশন মানষের অন্তজাঁবন সংক্ান্ত যে 
সততা 'নয়ে এট লেখা, সেই সততাই একে 'দয়েছে এর বৈপ্লাবক চারন্র |” 
লুকাচের সদ্যোপ্ধৃত বই?টর প্রথম অধ্যায়েই আছে “দ “পেজাণ্টস-” উপন্যাসাঁট 
কেন্দ্র করে বালজাকের শিজ্পীসত্তার স্বরূপ বিচার । এ উপন্যাসাঁট সম্পকে 
ফক্সও কিন্তু সমভাবনার পাঁরচয় রেখে গেছেন "দ প্রমো থয়ানসত প্রবন্ধ মারফৎ 
গোঁকুর ভাইদের একাট উদ্ধৃতি উল্লেখ ক'রে । বালজাক প্রসঙ্গে লুকাচ যে 
তাঁর লেখক চাঁরন্রের দীনর্মমতার কথা বলেন ফল্পের লেখাতেও তার আভাস 
মেলে। 
বাস্তবতার আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দুটি মান্র প্রসঙ্গের উত্থাপন করবো ! 
প্রথমাঁট হল, সমালোচনামলক বাস্তধতা বা ক্রাটকাল রিয়ালজম | উদাসীন 
ও 'নরপেক্ষ না থেকে সাম্প্রাতকের চিন্রনই এই বাস্তবতায় লক্ষণীয়, যেমন 
ফ্লোবেয়রের লেখায়, বলেন দোময়ান গ্রান্ট। ব্রণ্টি ও 'ডিকেন্সের মত জীবন- 
বাস্তবতার চিন্রকর। এই লেখকরা সমাজের স্িতাবস্থার পাঁরবর্তন চান না যাঁদও 
সমাজ পাঁরবর্তন লক্ষ্য করেন । এ ধরনের বাস্তববাদীদের গোর্ক বলতে চান 
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ক্রাটক্যাল রিয়ালিম্ট । গোকি দেখান-.ক্রিটিক্যাল 'িয়ালিস্টরা বুজোয়া জীবন 
ও এঁতিহ্যের প্রচারক । তাঁর মতে ক্রিটিকাল 'রয়ালিজম পর্ব দীর্ঘকাল বিস্তৃত, 
রুশ সাহিত্যে উনাবংশ শতাব্দীর নাট্যকার গ্রবয়েদভ থেকে গোকি'র সমকালীন 
বুনন পর্্ত। সোভিয়েত সমালোচকরা এই প্রসারত অথেই পাঁরভাষাটি 
ব্যবহার করেন। যেমন বোরস সনকভ তাঁর বইতে 'ক্রাটকাল িয়ালিস্ট 
গিসেবে বালজাক, টলষ্টয়, ক্লোবেয়র, ইবসেন, ংসলে, ডকেন্স, শাল ব্রাণ্ট, 
মিসেস গ্যাসকেল, এবং হাইনারিষ মানকে গন্য করেন ।৬ 

লুকাচও জ্টাঁডজ ইন ইউরোপীয়ান 'রয়ালজমে মোটানুটি এ ব্যাপারে 
সোভিয়েত মতানুগামী । ফ্লোবেয়রকে তিনিও বলেন 'ক্রিটিকাল রিয়া লস্ট, 
বলেন জোলার কোনো কোনো রচনাকে, আনাতোল ত্রাস, রোলাঁ, শ, ড্রেইজার, 
বশেষতঃ টমাস মান এর রচনায় সে বোশম্টা পান । ফক্স এই শক্লাটকাল 
িয়ালজমের কথা আনেন ফ্লোবেয়র প্রসঙ্গেই । লাফর্গের ফরাস? বাস্তববাদীদের 
সম্পর্কে কঠোর সমালোচনার উল্লেখ করে ফ্লোবেয়রকে মহৎ বলেও তান মন্তব্য 
করেন যেহেতু ফ্লোবেয়র এর মতো লেখকরা সমাজের কোনো 'িকঙ্প দেখতে 
পান নি. সেটা তাদের কীতির দুর্বলতা এবং “কফ্লোবেয়র-এর মৃত্যুর পর সমা- 
লোচপামূলক বস্তুবাদ আর বেশীদূর এগোতে পারে নি ।৮ (দি প্রমোথয়ানস) 
তবে পরিভাষা প্রসঙ্গে বিস্তারের বেশ সুযোগ ছিল না ফক্সের | 

এবার আসা যাক হয় প্রসঙ্গে, সমাজতাান্লক বাস্তবতা প্রসঙ্গে । টি6-তে 
একটি প্রবন্ধই আছে এই নামের । আমাদের মনে রাখতে হবে এই শজ্প 
সংজ্ঞকাঁট তখন সদ্য উদ্ভাবত। -প্রাভদা” পাত্রকায় ১৯৩৬ সালের ৬ই মে 
সংখ্যায় লেখা হয়েছিল -_“সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা হল সেই শোজ্পক রশতি 
যার মূল শত হল বাস্তবতার বৈপ্লাবক বিকাশের সং, এাতহ্যাসক, মূর্ত চিন্রণ 
প্রয়াস । এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হবে জনগণের মধ্যে কমহ্ানিস্ট শিক্ষা 
প্রচার।? এই ১৯৩৪ সালের ১৭ই আগস্ট সোভিয়েত লেখকদের প্রথম কংগ্রেসে 
সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা নিয়ে ভাষণ দেনন দেন গোঁকি ঝাদনভ প্রভৃতি । গোর্কি 
সমালোচনাম:লক ও সমাজতান্তিক বাস্তবতার সুন্দর পার্থক্য তুলে ধরেন। 
প্রথমাটতে জীবনযুণ্ধে 'বাচ্ছিন্ন, সমাজ প্রর্থাততে আঁব*বাসধ লেখকের হাতে 
জীবনার্থ খজে না পাওয়া চরব্রের চিত্রপ। কিনতু দ্বিতীয়াটতে সৃজনধম 
কমণযন্্, পাঁরবেশের বরুদ্ধে সংগ্রাম, সঙ্ঘবদ্ধ মানাঁসকতা ও আন্তজীতিকতা- 
বোধ প্রভৃতি প্রকাশ পায়। ইংল্ডের সাংস্কৃতিক পারমণ্ডলে যাঁরা এ বিষয়ে 
আলোচনার প্রবর্তক তাঁদের অন্যতম হলেন আ্বালক ওয়েস্ট এবং ফল । ফকের 
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প্রবন্ধাটতে কিন্তু সংজ্ঞাঁটির উৎস সংক্রান্ত তথ্য নেই, এর প্রয়োগ নিয়েও বিশদ 
আলোচনায় তিনি নামেন নি । তাঁর লেখাঁটতে 1তাঁন সঙ্গতভাবেই সোভিয়েত 
রাশিয়ার পাঁরপ্রেক্ষিত বশদ না এনে যেটুকু ইংলণ্ডের শ্রেণী সচেতন বামপন্হশ 
লেখকিজ্পটর কাছে গ্রহণীয় সেটুকু তুলে ধরেন। যেমন- একজন বিপ্লবী 
লেখক একজন দলীয় লেখক । তাঁর দাষ্টভাঙ্গ মাীন্তকামন সংগ্রাম শ্রেণীর 
দৃভ্টিভাঙ্গর সমান ।” এখানে লেখকের পার্ট আনুগত্যের কথাটা ঘা লোননের 
পাট লিটারেচার সংক্রান্ত লেখাটি থেকে ঝাদনভের বন্তুতা পর্যন্ত চলে আসছে 
তা স্মরণে আনে । 

ফক্স বলেন লেখক সত্তাকে খাঁটি মার্কসবাদী”, 'দারশীনক দৃম্টভাঙ্গ 
সম্পন্ন এবং দ্বান্দিক করে তোলার কথা ! এ প্রবন্ধে তিনি অবশ্য বলেন 'খুব 
সামান্য দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া সোভিয়েত উপন্যাস বা পাশ্চাত্য বিপ্লবী 
ওপন্যাসকদের কেউই পুরোপুরি এই ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে পারেনান ।, 
রুশশয় গৃহযুদ্ধ, সমাজতান্তিক িশলপস্থাপনা, কৃষকজীবনে বিপ্রবঃ শোষণের 
শবরুদ্ধে লড়াই এবং ফ্যাসীবাদের হাত থেকে শ্রমজীবী মানুষদের বাঁচার 
সংগ্রামের উল্লেখ করে ফক্স মন্তব্য করেন যে, এই ঘটনাগীল নিজেরাই এত 
বৈচিন্ত্যপূ্ণ এত বীরোচিত, এত স্মরণীয় যে লেখকদের ধারণা হয়েছিল নিহক 
এই ঘটনাগুলর বর্ণনাই এক অভূতপূর্ব প্রভাব সৃষ্টি করবে। প্রভাব প্রকট 
হয়েছে, তবে তা বেশীর ভাগ সময়েই তীররতম আবেগময়তার প্রভাব এবং সেই 
আবেগ সব সত্বেও প্রথম শ্রেণীর সাংবাঁদকতার মানের সমপযায়েই পড়ে ।; 
ফক্সের এই মদ, সমালোচনাই আমর দেখব পাশ্চাত্য মাক সোলাজস্টদের 
লেখায় নানাভাবে [বিস্তৃত হয়েছে । ফক্স দস্তয়েভাঁস্ক, তুগেনেভ, এরেনবুগ” 
শোলোকভ, গোঁক্ণ টলণ্টয়ের সাহতোর সঙ্গে ঘানজ্ঠভাবে পরিচিত থাকলেও 
এই সাহত্য 'নয়ে তেমন কোন বিশদ মন্তব্য করেনান । শুধু বলে নেন-- 
প্রুলেতারীয় সাহত্যের বয়স্‌ অন্রপ, সোভিয়েত ইউনিয়নের বাইরে তার বয়স 
দশ বছরেরও কম |” পঃঁজবাদশী দেশে এই সবহারার সাহত/ সীমিত কয়েকটি 
বোঁশল্ট্যকেই তুলে ধরে, প্রবন্তা চাঁরন্রগীল অনেক সময়ই রক্তমাংসের হয় না--এ 
আঁভযোগ কছুটা স্বীকার ক'রে ও তান বিপ্লবী উপন্যসের বরাট সম্ভা- 
বনার, সময়ের নায়কের দ্বারা জীবন সত্য অন্ধাবনের আশা প্রকাশ করেন ॥ 
উদাহরণ হিসেবে আসে মালরোর মহাকাব্যক উপন্যাস, র্যালফ বেটস এর দুটি 
উপন্যাস, জন ডন প্যাসোস-এর এবং এরাঁসকন ফঙ্ডওয়েলের উপন্যাসের কথা । 
তবে কর্তব্য পূরণ করতে নতুন সাহত্যের করণীয় ষে অনেক কিছ., প্রয়োজন 


১৭৬ 


বড়ো মাপের উপন্যাসকের সেকথা বলেন। উল্লেখ করেন বুজেয়া সেরা 
লেখকরা পাঁথবীব্যাপী আন্দোলনের প্রভাবে চলে আসছেন বামপন্হণ ?শাবিরে । 
প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় পপপল অফ দি স্টেপস”এ প্রকাশপন্হ জামিয়াতিনের 
প্রশংসা এবং বিপ্লবী সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে না পারা ?কছু লেখকের 
রাশিয়া ত্যাগের তানি সমালোচনা করোছলেন । তৃতীয় দশকের রুশ সাহত্যের 
সংবাদ তাঁর অজানা নয় ( যেমন বনকোলাই অস্প্রোভাস্কর ইস্পাত, শলোকভের 
ধশরে বহে ডন, ডন উপত্যকার ফসল, গোর আতমানভ ব্যবসায়, ক্রিম 
সামাঘন ইত্যাঁদ )। যে কোন কারণেই হোক, এ সব নিয়ে তিনি লেখার 
সুযোগ করে উঠতে পারেন গন । 

লুকাচ তাঁর একাধিক বইতে সমালোচনামলক এবং সমাজতান্ন্িক বাস্তবতা 
নিয়ে আলোচনা করেছেন। সমাজতান্ন্িক বাস্তবতার চারাট বৈশিন্ট্যের কথা 
গোঁ বলোৌছলেন। তা হল- কর্মসূচী, সংঘবদ্ধতা, আশাবাদিতা, ডাই- 
ভাক্রটাসজম । প্রথম দুটি সম্পর্কে লুকাচের মন্তব্য বর্প ॥ তিন দেখান 
সমাজতান্নিক বাস্তববাদে লেখকের সমাজসম্পকিতি শিঙ্প-বীক্ষা এবং তার 
[বিশ্ব দৃম্টভাঙ্গর মধ্যে কোন দ্বান্বিকতা নেই । তান বলেন মাকসবাদ অধ্যয়ন 
-এবং পাট অনুগত সনাজতান্তিক বাস্তবতার প্রাতবন্ধক হল প্রোলেট 
কাঞ্টের সংকঈর্ণ দৃষ্টিভা্গ এবং বিপ্লবী রোমাশ্টিকতার প্রচার এবং স্ট্যালনের 
পাসোনালাট কাজ্ট । গোঁর্ক কাথত বিপ্রবী রোমাণ্টিকতা বৈপ্লাবক 
উদ্দীপনাকেই প্রাধান্য দেয় বলে এর 'বরুদ্ধেও তান আপাতত তোলেন। 
রাশিয়ায় এই তত্বের শোক প্রয়োগ এবং স্বাহত্য সমালোচনা দুই ক্ষেত্রেই 
তান দেখেন দ্বন্মুক্ত যান্তিকতা, এক দেশদর্শিতা, মন্ময়তার ভ্রান্তি । সমাজ 
ণবকাশের প্রয়োজনীয় পষ্য়গ্ুলিকে তা যথাযোগ্য লক্ষ্য করে না এবং ভাঁবষ্যত 
ও বর্তমানকে গঠীলয়ে ফেলে বলে লুকাচ মনে করেন সমালোচনামূলক এবং 
সমাজতান্তক বাস্তবতার 'নীবড় নৈকট্য একান্ত কাম্য হওয়াই বাঞ্ছনীয় । 

বর্তমানে আধকাংশ পাঁশ্চমী “মার্কসবাদন' সাহিত্যসমালোচক এই সমাজ- 
তান্ত্রিক বাস্তবতার সংজ্ঞারই বিরোধী, বিশেষ ধরনের রচনা রীতির মধ্যে 
সীমাবদ্ধ থাকার তাঁরা সমালোচনা করেন । আনস্ট ফিশার বলেন সমাজ- 
তান্ত্রক বাস্তবতা সংজ্ঞাঁট আত সরলীকৃত। এই সংজ্ঞা মারফং আমরা কোন 
রচনা শৈলীকে চূড়ান্ত বলে গণ্য করব গোঁকির না ব্রেখটের £ মায়াকোভাস্কি 
না এলয়ারের 2 মাকারেঙ্কোর না আরাগগরঃ অতএব তাঁর মতে সমাজ- 
তান্তিক বাস্তবতার পাঁরবর্তে সমাজতান্তিক শিল্প বলাটাই ভালো, কারণ 
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তা”হলে জেগে উঠতে থাকা সমাজতান্ক পাঁথবী এবং শ্রমজীবী শ্রেণীর প্রাত 
নৈকটাই থাকবে শিল্পীর আঁন্বম্ট ।৭ ফল্সপের সৌভাগ্য তখনও পৃথিবী এত 
জাঁটল হয়ে পড়োনি। 


তন্ব ও কর্ম 

সমাজতান্নক বাস্তবতার আলোচনায় আমরা দেখলাম একাঁট "নাদ্দন্ট 
কম্ণসূচশ ও তার প্রয়োগের কথা । স্বয়ং গোর্কি জাবনের অন্যান্য কর্ম প্রয়াস 
এবং সৃম্টিশীল রচনারতকে একই কর্মের অন্তর্গত এবং একই রূপ কম" বলে 
বখন ঘোষণা করেন তখন তার মধ্যে লেখক িঞ্পীকে পৃথক কোনো আঁতী'রন্ত 
সুযোগ সুবিধে না দেওয়ার, যা বুজেয়া সমাজে দাবী করা হত, ব্যাপারে 
সচেতনতা বজায় রাখেন। শিল্প সাহত্যের বিকাশের সঙ্গে রাজনোতিক কর্ম- 
কাণ্ডের যোগ মাঝ্সপন্হার প্রথমাবস্থায় ছিল না--এডমশ্ড উইলসনের একথাটা 
ঠিক নয়। লেনিন ১৯০৫ সালে জানান সাহিতা হবে সর্বহারার সাধারণ 
চাহদার অনুকূল এবং পার কর্মের একটি অঙ্গ । ল:নাচারাস্ক ও তাঁর 
মাক্সাঁয় সমালোচনা সংকান্ত থাসসে এমন আঁভমত ব্যস্ত করেন। চনা 
সাহতাতত্বের প্রবন্তাদের নিবন্ধে ও এ গুরুত্বের কথা স্বীকৃত হয় । ফক্স যখন 
বলেন “একজন বিপ্লবী লেখক একজন দলীয় লেখক । তাঁর দৃষ্টিভাঙ্গ মুক্তিকামী 
সংগ্রামণ শ্রেণীর দষ্টভাঙ্গর সমান" (সমাজতান্লিক বস্তুবাদ ) তখন একথার 
মধ্যে যেন লোঁনন ও মাওয়ের বন্তব্যেরই সুর শোনা যায় । মাও ইয়েনান বন্তুতা- 
মালায় পার্কার করেই বলেন--সাহত্যরচনা ও শন্ুদের বিরদ্ধে অস্ত নিয়ে 
যুদ্ধ--একই উন্দেশ্য সাধনের দুটি ফ্রণ্ট । ফক্সও বলেন মহৎ সাহাত্যকের 
“সংগ্রাম বাস্তবের সঙ্গে । এই সংগ্রাম বৈপ্লাবকঃ কেননা তা বাঞ্তবকে পারবাতিতি 
করতে সচেণ্ট থাকে প্রতিনিয়ত ।, মাঝ্সবাদ সাহিত্যিককে প্রস্তুত করে তুলতে 
পারে এই সগ্রামের জনা । €(সতা এবং বাস্তব ) মাও বলেন --আজকের 
পথবীতে সমন্ত সংস্কীত, সমস্ত সাহত্য ও শিক্ষা একটি গবশেষ শ্রেণীর হ'য়ে 
বিশেষ রাজনশীতর প্রচার করে । আর সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলা হয় শিল্পের 
জনাই শিঞ্প এরকম কোনওব্যাপারের আন্তত্বই নেই । ফল্্রওবলেন সচেতনভাবেই 
হোক বা অতনভাবেই হোক এই রাজনোতক সংঘাতে প্রাতিটি লেখক তাঁর 
অবস্থান বেছে নেন, এবং সেই অবস্থান থেকেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করেন ।” 
(সমাজতান্রক বস্তুবাদ ) আমাদের তো মনে রাখতেই হবে, চন বা রাশয়ার 
সমা সব্যবস্থা ইংলণ্ডের থেকে ভিন্বতর, ইংল্যান্ডে তখন কোনো বুদ্ধকালণন 
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পারাস্ছিতি ছিল না। তাই ফক্স যুদ্ধের তত্বটা মার্স্বাদ সম্মত রেখে নিজ 
দেশীয় পারীস্থাতিতে তার প্রয়োগ নিয়ে চিন্তা করেছিলেন, কারণ তান ব*বাস 
করতেন উপাঁনবেশগাীলর সংগ্রামের সঙ্গে ব্রাটশ শ্রীমক ও মধ্যবিত্তের আত্ম- 
প্রাতিষ্ঠঞার সংগ্রামকে একাত্মীভূত করাটা একান্তই জরুরী । [চ-র প্রথম 
প্রবন্ধেই কোস্টার-এর ণটল উলেনাস্পগেল” উপন্যাসটির পাঁরচয় দিতে গিয়ে 
[তান এক 'দ্যার্নবার 'বিদ্রোহণী” ও শীবদ্রোহণ শ্রাীমকদের এক আঁবনশ্বর প্রতিডূ? 
চাঁরপ্রকে তুলে ধরেন আর লেখক সম্পকে" প্রবন্ধাটর শেষে দুটি মন্তব্য করেন- 

(ক) দ্য কোস্টারের কাছে একজন শ্রামকই তার দেশের শাশ্বত তেজ এবং 
একমান্ন এই শ্রীমকের মাধামেই সেই দেশের ম্যাস্ত আসবে । (খ) তান তাঁর 
বইটি িলখোছলেন শ্রামকদের জন্য । শ্রামকরাই বইটিকে সযত্বে রক্ষা করুক। 
এই দহাট মন্তব্য থেকেও কিন্তু বোঝা যায় ফক্স তত্ব ও কর্মের ওপর যৌথ 
গুরুত্ব দিতে চান। তৎকালশন অন্য কিছ: ব্রিটিশ লেখকের মতোই তিনি মনে 
করতেন--লেখক ও শ্রামক শ্রেণীর মধ্যে সহযোগিতা আরও নাবড় হওয়া 
প্রয়োজন প্রগাঁতির স্বার্থে” (সাহত্য ও রাজনীতি ) এতো গেল তাঁর 
অভীপ্সার দক । প্রশ্ন উঠতে পারে, ফক্স তাঁর জীবনাচরণে গক একথা মান্য 
করতেন ঃ আমরা আজ যেটুকু জানতে পার তা হল, সোভিয়েত ইউীনয়নে 
দু বার যাত্রা, সেখানে দু বছর কাটানো থেকে স্পেন যুদ্ধে মৃত্যুবরণের মধ্যবতশ 
পায়ে তান সানডে ওয়াকাঁরঃ ডেইলি ওয়াকরি প্রভাতি পান্রকার জন্য এবং 
পাঁট'র জন্য বহু পারশ্রমিকাঁবহদন কাজ করতেন । এখানে ওখানে লেখালাখ 
এবং অনুবাদ করে তাঁকে গ্রাসাচ্ছাদনের চেম্টা করতে হত । আযান হাবটি 
1রচার্ডসন জানয়েছেন ১৯৩৪ সালে উানগার অগ্লে ধর্মঘট 'বষয়ে ডেইলি 
ওয়াকার পাঁত্রকার জন্য একটি রচনা লেখার কাজে সাত সপ্তাহের ধর্মঘটে গতাঁন 
প্রায় প্রাতি দিনই আসতেন। িতনশত স্ত্রীলোককে উৎসাহ ও পথানদেশ 
দিতেন, আরো বেতন এবং আরো ভালো পাঁরবেশের দাবীতে ধমণ্ঘটের 'দিন- 
গলিতে । ধর্মঘট উঠে যাবার পরও কিন্তু ধর্মঘাঁটদের রাজনোৌতক 'শিক্ষা- 
দানের দায়ত্ব শেষ হয় ন। আযান সেই সব দনের কথা স্মরণ করে বলেন, 
সদ্য ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে সামিল এই কারখানা শ্রীমকদের কাছে তিনি 
ব্যাখ্যা করতেন তাদের শ্রমসাধ্যকার্য এবং রাজনোৌতক চন্তনের সংযোগ 
[বধয়ে। তাঁর পক্ষে এই দুরূহ কাজ সম্ভব হয়োছল তাঁর কঠোর শ্রম, সহানু- 
ভুঁতিময় প্রকাশভাঙ্গি, এবং চাঁরন্রের প্রশান্তির জন্য । তাঁর রাজনোতিক কাযবিলী 
তাঁকে কখনও সাংস্কাতিক ও অবসর বিনোদনের থেকে বিচ্যাত হতে পারোন ।৮ 
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সমালোচকরা যে বলেছেন ?ঘচ-র অন্তর্গত লেখাগুলি মাঝ্সয় তত্বালোচনা 
অপেক্ষা রাজনৈতিক ঘটনাবলী থেকেই বেশ অনুপ্রেরণা পেয়েছে সেকথা কিন্তু 
অপলাপ বলে মনে হয় না। বলাই বাহুল্য, আন্তজিতক ব্রিগেডে আংলো 
আইরিশ কোম্পানীর পলিটিক্যাল কমিশার হিসেবে বীরের মতো তাঁর মৃত্যু- 
বরণও একথাই আর একবার প্রমাণ করে । 

তাঁর বম্ধূ জন লেহম্যান একটি প্রবন্ধে লিখোছিলেন--সমন্ত বিশ্ব দূম্টি- 
ভাঙ্গর মধ্যে সবাধিক মানবমুখা দ্ষ্টভাঙ্গ হল মার্সবাদ, যা র্যালফ ফক্সের 
প্রকাতির মধ্যে নিঃসংশয় ভাবে প্রাতীষ্ঠত হয়েছিল।৯ ট০-র মধ্যে তিনি লেখেন 
_মাঞ্সবাদই সচেতনভাবে মানৃষকে তার পূর্ণ মূল্য দান করে । তিনি বলেন 
'মার্সবাদ ব্যতত অন্য কোন উপায়েই সেই প্রয়োজনীয় সত্যের কাছে যাওয়া 
যায় না, যা লেখকের মুখ্য বিষয়বস্তু । এবং 'আধ্ঁনক লেখকের পক্ষে 
মার্ঝবাদ শুধু একটা কুচকাওয়াজের সৌখিনপোশাক হতে পারে না । মার্মবাদ 
তাঁর জশবনদর্শন? বান্তবকে পরথ করার মাপকাঠি । ( সত্য এবং বান্তভব ) এই 
প্রসঙ্গে ডেইীল ওয়াকরি' পাত্রকার ১৯৩৫ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর সংখ্যায় 
ফক্স দলিখিত “কমনানজমস- ফাইট অন 'দি কালচারাল ফ্রণ্ট" প্রবন্ধটির কথাও 
উল্লেখ করা যেতে পারে যেখানে ডিমিট্রভের প্রসঙ্গ তুলে এ বিষয়ে তান তাঁর 
স্পম্ট মতামত প্রকাশ করেছিলেন । আজকের পাঁথবীতে দেখা যাচ্ছে প্রচণ্ড 
সংগ্রামরত মানুষেরা একভাবে, মাক্সবাদ বিষয়ে পাণ্ডতরা আর একভাবে, 
তৃতীয় বিশ্বের মানুষেরা একভাবে' ইউরোপের মানুষরা আর একভাবে মার্স- 
বাদের ব্যাখ্যা করছেন আর তাই মার্সবাদ এর সাম্প্রাতক বিশ্লেষণ বহুতর 
জাঁটলতায়, নবতর পারিভাষায় আকীর্ণ* কে যে মাক্সবাদী কে যে মার্সবাদ- 
বিরোধী তা বোঝাও রাঁতিমত দুদন্তি পাঁণ্ডত্যপূর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত হয়ে 
দাঁড়য়েছে। সাধারণ মানুষ ও শ্রমজীবীর সাক্রয় ও সংগ্রামশ অখবনের অংশী- 
দার যনি, তান অবশ্য বোঝেন কোনাটি মাক্সাঁয়, কোনাঁটি নয়। সেই 
পটভূমিতে ফক্সের মন্তব্য, সন্ধান্ত অনেক পণ্ডিতের কাছে আত সরলীকৃত 
মনে হক্তে পারে, কিন্তু বত মানুষের, তার প্রাতনীধর কাছে তা শ্রেণণ- 
সংগ্রামেরই প্রেরণা । 

যাইহোক, এ প্রসঙ্গে প্রগাতিশীল লেখক সম্পর্কে ফক্সের মতামত জেনে 
নেওয়া যাক। ব6-তে ফক্স বলেন -আজকের 'দনের সাহিত্যের বিপ্লবী কাজ 
হল তার মহান এীতহ্য পুনরুদ্ধার করা, ভাববাদ বা অধ্যাত্মবাদের সব বন্ধন 
ভেঙে ফেলাঃ ভেঙে ফেলা সঙ্কীর্ণ বিশেষীকরণকে এবং সাষ্টশণল, প্রাতি- 
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শ্রাতময় লেখককে তাঁর একমাত্র গূর্ত্বপূণণ কাজের মুখোমাথি এনে দাঁড় 
কারয়ে দেওয়া |” (সত্য এবং বাস্তব) মানুষকে ফিরিয়ে আনতে হবে, 
মানুষের পৃণঙ্গি চিত্র তুলে ধরতে সমসামায়ক মানুষের ব্যান্তত্বের প্রতিটি শ্তর 
পুনর্টিত্রত করতে হবে ।, ফক্স চান শিল্পী সাহাত্যক যেন শ্রেণধী সংগ্রাম ও 
সমাজ বিপ্লবের কাজে ব্যবহার করেন সাহত্যকে । ফল্স বিপ্লবী লেখকের 
কাছে দলশয় আনুগত্য ও আশা ত্যাগ করেন। (সমাজতান্নক বল্তুবাদ ) 
তাঁর মতে, একমাত্র বৈপ্লাবক ওপন্যাঁসকই এ যুগের সদর্থক নায়ক সজনে 
সক্ষম । (এ । গোঁকর প্রসঙ্গ উখখাপন করে জানান প্রগাঁতিশশল লেখক 
“পাথিবীর প্রাতিটি ভূখণ্ডের শোঁষত জনগণের দুঃখ যন্ত্রণা আশা এবং জয় 
হবার আকাঙ্ক্ষাকে তাঁর লেখার মধ্যে আন্তাঁরক ভাবে ব্যস্ত করেন । 
€ সাহিত্য ও রাজনীতি ) প্রগাঁতশশল লেখক তাঁর সম-সময়ের সঙ্গে সজন 
সংযোগার্থে অবশ্যই ছদ্মতা অভ্যাস করবেন, অবশ্ই সাঁক্লুয় হবেন ইতিহাসের 
এক মহৎ স্বৈরাচারী হিসেবে শনি তাঁর প্রজাদের সঙ্গে মিশবেন 
রাতের অন্ধকারে, আর এজনা ধারণ করবেন সাধারণ মানুষের বেশভূষা 1১ 
( এর কিছ প্রয়াসের উদাহরণ আছে কানংহামের বইটিতে | )১০ ফক্স এই সব 
উপলব্ধিকে আত্মকরণে প্রয়াসণ হয়েছিলেন নিজ জীবনে, কর্মে মননে, ধ্যানে । 


কনটেপ্ট ও ফর্ম 

আন্স্ট ফিশার বলেন, শিল্প সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কনটেন্ট ও ফর্মের পার- 
স্পাঁরক সম্পর্ক নির্ণয়ের ব্যাপারটা বেশ গুরৃত্বপৃর্ণ । 'তাঁন এও বলেন, এ 
পৃথিবীর যে কোনো কিছুতেই ফর্ম ও কনটেন্টের যৌগিকতা আছে । হেগেল 
বলোছলেন, কনটেন্ট ফর্মহীন নয়, আর ফর্ম-ও কনটেপ্টের মধ্যে থেকে যায়, 
এর বাইরে ও থাকে । একথাটা পরে আরও অনেকে বলেছেন । ল:নাচারাস্কি 
বলোছিলেন, সত্যকার ?শজ্প বিষয়বস্তুর নৃতনত্বে দাবী করে নূতন রূপের । 
মাও ইয়েনান ফোরামের বঙ্তুতায় বিষয়বস্তুর গুরুত্বকে অগ্রাধিকার দলেও 
এক জায়গায় একথা বলেন সেই শিল্পের কোনো ক্ষমতাই নেই যা রাজনীতির 
দিক থেকে প্রর্গাতশগল কিন্তু যার মধ্যে রয়েছে 'শিক্পগুণের একান্ত অভাব । 
লোননের আলোচনায়, চাঠিপন্রে, ফিউচারিস্টদের সম্পকে” প্রাতক্রিয়াতেও এই 
একই বন্তব্য ছাঁড়য়ে আছে নানাভাবে । তান কন্টেন্টও ফর্মের পারস্পারক 
দ্বাদ্বিকতার কথা বলেছেন। ফক্স ও কমযানস্ট লেখক ও সমালোচক 'হসেবে 
বিষয়ের গুরুত্থ*+ বিষয়ের শ্রেণশীবচার, বিষয়ের সামাজিক পারিশ্রোক্ষতের 
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আলোচনা করলেও একস্থানে বলেন- াক্সবাদী চিন্তাভাবনা কখনও [শিল্পের 
ফর্মের দিকাঁটকে অবহেলা করতে বলে না। মার্সের কাছে ফর্ম ও কনটেন্ট 
আবস্থ্দ্যভাবে সংযুক্ত, জীবনের দ্বন্দের দ্বারা পরস্পর সম্পাঁকতি ॥ (অবলহত 
গদ্য ?শল্প ) তবে “সমাজতান্ত্রক বাণ্ুববাদী ওপন্যাঁসকের কাছে ফমের প্রশ্ন 
সবচাইতে প্রথমে'_ একথা মানা যায় না। এটা বড়ো করে তুলতেন ফমা- 
[লস্টরা । সমাজতান্ত্রিক বাণ্তববাদী লেখক ফোঁদনের ১৯৫৩ সালের বন্তব্য বরং 
সাঁতক যে, চিন্তা ও ভাবের এশ্বর্ষের রূপারণেই প্রয়োজন ফর্মের এশ্বর্য, 
অনা।দকে চিন্তার মহত্দকে প্রকাশ করতে যে ফরম ভূমিকা নেয় না, তা 
প্রতারক । চিন্তার সারার্থকে বা মেঘাচ্ছন্ন করে রাখে না, সেই [িজ্পচাতুর্যই 
যথার্থ । লুকাচ বিষয় ও অবয়বের অচ্ছেদ্য সম্পকের কথা বলেন কিন্তু বিষয়ের, 
তার সামাজক অর্থনৌতক পাঁরপ্রেক্ষিতের দিকটাই তুলে ধরেন, অবয়বের 
ণবন্যাসগত জটিলতার ব্যাখ্যায় বা উপস্থাপনায় ততোটা আগ্রহী হন না। 
লুকাচ পাঁট্ট অনুগত, বিষয়ের প্রাধান্যমানা সাহত্য চিন্তাকে "রফ্রেকশন 
1থয়োরি” চলতে চান, যা বেড়ে উঠোছিল ২য় দশকে । এর পাশাপাশি গড়ে 
উঠছিল ফম্ধীলস্ট গোম্ঠী যারা ১৯৩০ থেকেই প্রায় মৃত, পণ্চম ও ষম্ঠ দশকে 
ভিক্টর এরাীলচ এবং তোদোরভ-এর সংকলনগ্যাল বার হবার সময় আবার এ 
[নয়ে আলোচনা শুরু হয়ে যায় । মাক্সঁয় ও বিপ্লবী সাহত্যের পতাকাবাহাীরা 
যাদের “ফমিলস্ট* আখ্যা দিয়োছলেন তাঁরা অনেকেই বলশোভক পাঁটর বিপ্লব 
প্রয়াসের সঙ্গে যুস্ত ছিলেন না ( যাঁদও কেউ কেউ পরে 1বপ্লবকে স্বাগত ক্গানান) 
এবং বিষয় অপেক্ষা অবয়বের ওপর বেশ গুরুত্ব আরোপ করেন । সোশুর 
যেমন ভাষাকে তার ইতিহাস বা পাঁরপার্ব থেকে বাচ্ছিল্ন করে গাঁতিহীন 
কাঠামো রূপে দেখতে চান; জেকবসন ভেমাঁন রুশ কাংতার আলোচনায় 
ইডিয়লাজর ভূমিকাকে উপেক্ষা করতে চান। ট্রটাস্ক স্পম্টতম ভাষায় তাই 
বলেন--ফমটিলজম সর্বশীন্ত ?দয়ে তত্বগত ভাবে বিরোধতা করোৌছল মার্স 
বাদের। তবে তান এবধাবধ প্রয়াসের খা।নকটা যে দরকারী সেকথা স্বীকার 
করেন। আবার প্রোলেটকাল্ট বা র্যাপ.-এর লেখকরা তীব্রভাবে আঁঙ্গকবাদের 
1বরোধিতা করেন । রেমণ্ড উইলিয়ামস এই একপেশে মতকে বলেন ভ্রান্ত । 
ফমিস্টরা চাইছিলেন সাহিত্যের স্বায়ত্বণাসন। সমালোচকের সতিযকারের 
কাজ হবে শুধুমাত্র সাহত্য “টেক্সট৮এর ফমলি প্রোপোরশন এর বিচার । যেটা 
আমরা নব্য সমালোচকদের (&ম দশকের) মধ্যেও দেখব | মাচেরে এবং ঈগলটন 
বলতে চান ব্যাখ্যাপ্রবণ এই আলোচনার ভেতরে একটা বৈপরাত্য থেকে যাচ্ছে । 
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যদি 'টেক্স১-৮-এর সত্য, প্রচ্ছন্ন, অর্থকে আবিহ্কার করতেই হয় তাহলে পাঠক ও 
টেক্সট-এর মধ্যে "ডসকোস”-এর প্রয়োজন । ঈগলটন বললেন, মানসী 
সমালোচনায় কোন পাঁরাস্ছাততে সাহত্যাঁট গড়ে উঠছে তা জানা একান্ত 
প্রয়োজন। ষণ্ঠ দশকের স্ট্রাকচারালিস্ট মাঝ্সণীসস্টদের অন্যতম লুসিয়েন 
গোজ্ডম্যান টেক্সট যে কোনো এক ব্যান্ত প্রতিভার সাঁন্ট একথা ডীঁড়য়ে দেন, 
বলেন এ রচনা কোনো বিশেষ গোম্ঠীর 0০৪-৮৫০৭৬1৭০৪1 0021012] 5000০- 
00155-কে 'ভীত্ত করে গড়ে উঠেছে । এই 'বশ্বদ্ীষ্টভাঙ্গ তা গড়ে উঠছে । 
1তাঁন 'বাভন্ন সমাজ ও রচনার মধ্যে 50৮০00121 190090105163 (91001190055 
0 £0129)সন্ধান করেন,যে প্রবণতায় লুকাচের হেগেলীয় মার্সবাদের অনুসরণ । 
[তিনি সাহিত্যের কাঠামোর সঙ্গে অর্থনোতিক কাঠামোর যোগের কথাটা বলেন । 
আলথসের সমাজ ব্যবস্থা এবং “অডার” কথা দুটোকেই বাতিল করে সাম।জক 
ফর্মেশন” কথাটা ব্যবহার করতে চান এবং সাহত্যকে শুধু কর্ম .অফ ইভিয়- 
লাঁজ' রূপে দেখতে নারাজ । তার মতে কোনো বড়ো মাপের সাহিতা 
০0002190010] 00215027015 0115211 দেয় না, কোনো বিশেষ শ্রেণপর 
মতাদর্শ প্রাতফাঁলত করে না । রেমন্ড উইলিয়ামস একসময় মনে করতেন মার্স 
এর সৌধ উপাঁরসৌধ ফরম্লা বিমূর্ত, তা কোনো জীবন্ত আভজ্ঞতার 1ম 
0৬21) €৮016-কে ধরতে পারে না। যা মানেন না ঈগলটন। তাল 
আলথ.সেরের মত সাহত্য সমালোচনাকে 44০০1051021 7051$90:5? থেকে 
ছন্ন করে পবজ্ঞান' করে তুলতে চান কিন্তু পৃবোল্তের মত সাহিত্যকে “মতাদর্শ 
থেকে দরে রাখতে চান না এবং জর্জ এলয়ট থেকে ভি. এইচ. লরেন্স-এর উপ- 
ন্যাসের আলোচনাস্রে ইডিয়লজি' এবং লটারার ফর্ম”এর সম্পর্ক দেখান । 
১৯০৫ এ এসে তাঁর দর্াষ্টভাঙ্গ আলথুসেরের “বৈজ্ঞানিক দৃঁঞ্টভাঙ্গ থেকে 
সরে আসে ব্রেখট ও বেঞঙ্জামন এর ধারণার দিকে । 'তাঁন মার্স এর ণথাঁসস 
অন ফয়ারবাখ' থেকে উদ্ধৃতি 'দিয়ে প্রয়োগের গুরুত্ব, পৃথিবীর সমস্যার 
ব্যাখ্যান অপেক্ষা পারবর্তনের কথা বলেন । 'কন্তু এও বলেন, দৌরদা, পল 
দে ম্যান, প্রভীতর 'ডিকনস্ট্রাকাঁটভ তত্ব দ্বারা জ্ঞানের তথাকাঁথত স্নাশ্চিত। 
চুড়ান্ত ফর্ম-কে ধ্বংস করে ফেলা যাবে । আবার তাদের ০০110 - 0909182013 
৫8213191 0: 491০০৮1%105 এবং শ্রেণন স্বার্থ রক্ষার সমালোচনা করেন । 

ঈগলটন অবশ্য ল্যাকান এর ক্রয়োডয় তত্বের প্রসারণ এবং দোরদার ভডিকন- 
স্ট্রাকাটভ তত্বের সংামশ্রণ ঘটিয়ে মার্সবাদী ও আধ্ীনক থাকতে চান। ফ্রেডেরিক 
জেমসন-ও নব্য মার্জবাদী, যান বিশ্বাস করেন 1909055 151706 0058 
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[ভোজ 0000 01 00006 ৮৩০ 2) 25550091 5015050090105159] ০86০£0", 
1591105 015521005 10861100002 10000090) 00110 "01015 10 002 10000 ০01 
800115977৮1) 2. 8০121001950 01090]5 15 ৪. 10000 06 ৪0৮. ইনও ফ্য়েড 
থেকে 00109০290 0£ 120553100 কে নিয়ে ব্যান্তক থেকে সমাঁষ্টগত মান্রায় 
উন্নত করেন। আবার বলেন, প্রত্যেক সাহত্যের মধ্যেই রয়েছে একটা 
[01109] 50১৮: এবং বিশ্বাস করেন প্রত্যেক সাহিত্যই শ্রেণী সংগ্রামে 
সম্পাকত এবং সাহতাকে যথার্থভাবে বুঝতে গেলে ইতিহাসও বোঝা দরকার । 
৮ম দশকে এসে তিনি পোস্টমডার্নিজমেঃ পংাঁজবাদের 'বিলাম্বত স্তরের 
সামাজিক অর্থনৌতকতায় আগ্রহী হয়েছেন। কিন্তু এই ত্রশ বছরের 'মার্সবাদী, 
তত্বালোচনা কি রাজনোতক ব্যাখ্যান কি সাহত্য সংস্কৃতি ব্যাখ্যান দুইকেই 
করে তোলোন ঘথেস্ট জাঁটল ও িপথগামণ ? সেখানে বিষয়ের প্র*্ন যেমন, 
ফমের প্রশ্নও ক জঁটিলতর হয়ে যায়ান ; বিশেষ শ্রেণীর পাণ্ডিতদের বাইরে 
ভার ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ কোনোটাই পেশছায় কি? 


ইংরেজী উপন্যাসের বিকাশ 


ব2-র রুশ সংস্করণের ভূমিকায় পোমেরান্তসেভা মন্তব্য করোছলেন যে 
এ বইতে ফক্স বিশেষ করে অণ্টাদশ ও উনাবংশ শতাব্দীতে ইংরেজী উপন্যাসের 
বিকাশ নিয়ে আলোচনা করেছেন । বান্তাবকই আঠারো প্রবন্ধ একে অন্যের 
সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে, াবশেষতঃ “মহাকাব্য হিসেবে উপন্যাস” পভক্টোরিয়ান 
পশ্চাদপসরণ” প্রবন্ধ দুাট পড়লে সেকথা সত্য বলে মনে হবে । আমাদের মনে 
হয় সমাজ অর্থনীতির বিকাশের ও সংঘাতের ইতিহাসের কালানুরুমের সঙ্গে 
উপন্যাসের বিকাশের আলোচন।ট মাক্সশঁয় সমালোচকদের হাতেই শুরু হয় 
এবং তারও শুরু বোধ হয় ৩য় দশকের উপান্তে । আন্ড কেট্‌ল বলেছেন 
ইংরেজন-উপন্যাসের উত্থান ও বিকাশের ইতিবৃত্ত, সাহত্যের অন্যান্য ব্যাপারের 
মতো, একমান্্ বোঝা যেতে পারে হাতহাসের অংশ হিসেবে দেখার মধ্য 
দিয়ে ।৯১ যা হোক ফল্স বলেন উপন্যাস হল বুজেয়া সাহিত্যের মহত্তম সৃষ্টি, 
'আধুনিক বুজেয়া সমাজের মহাকাব্যক শিজ্পরূপ হল উপন/।স* (উপন্যাস ও 
বাস্তব ) কেটল--ও এমনাটিই বলেন । এই সমাজের বিকাঁশিত অবস্থায় উপন্যাস 
তার গোটা রন্তমাংসের চেহারা লাভ করে। আমাদের সমকালীন বুজোয়া 
সমাজব্যবস্থার ক্ষয়ক্ষাতি বা অবক্ষয় অবধাঁরতভাবে এই উপন্যাসের ওপর 
প্রীতব্রিয়া ফেলে । (উপন্যাস ও বান্ডব ) এটা যে ফেলে ভা বিজ্তুত ভাষে, 
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এীতিহাসিক পারপ্রেক্ষিত সহ আলোচনা করেছেন আয়ান ওয়াট তাঁর “দ 
রাইজ অফ দি নভেল* বইতে । তাঁর মতে মধ্যাবত্ত শ্রেণির উদ্ভব, 
আঅর্থনৌতিক স্বাতন্ত্যলিপ্সা, সপ্তদশ শতাব্দীর দার্শানকদের নব্যচিন্তাঃ 
সমাজে নারীমযদার 'বাঁচত্র পাঁরবর্তন, 'কমবর্ধমান পাণ্ক সমাজ, মুদ্রণ- 
যন্তের সহজ আনূুকল্য প্রভতিই উপন্যাস নামক নব্য [শিল্প অবয়বের 
জন্ম সম্ভব করে তুলোছল । স্পঞ্ট ভাবে না বললেও এই সব বৈঁশিষ্ট্যগীল 
আভাসে হীঙ্গতে ছড়িয়ে আছে ফক্সের আলোচনায় । ফক্স মনুদ্রণযন্ত্র এবং 
রাষ্ট্র অর্থনীতি ও ক্ষুদ্রাতিক্ষ্র শ্রমাবভাজনের কথা স্পন্টতঃ বলেছেন। 
পরবন্তাঁকালের গবেষকরা এক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান 'বিশবমনস্কতা, দর্শনে দ্বিমুখী 
চিন্তন, ব্যক্তি অহং ও বাহঃপৃথিবীর দ্বন্দ, নগরায়ন, অন্য শ্রেণীর আভজ্ঞতা 
জানার কৌতূহল, বাদ্ধত সাক্ষরতা ও অবকাশ প্রভীতি উপন্যাসের জন্মলগ্নের 
সঙ্গে যুস্ত করে দয়েছেন। কিন্তু কেউই স্বীকার করতে দ্িধাগ্রন্ত হন 'নি, 
ফক্সও নন-_যে উপন্যাস ও এক নতুন শিল্প ।” আজ তাই একথা স্বীকাত 
পেয়েছে যে--“উপন্যাস কেবলমাত্র গদ্য কাহিনী নয় । উপন্যাস হল মানুষের 
জীবনের গদ্য, উপন্যাস হল মানুষকে সম্পর্ণভাবে গ্রহণ করার ও তাকে 
আভব্যক্তি দেবার প্রথম নান্দীনক প্রচেম্টা । (মুখবন্ধ ) এটা ছিল উপন্যাস 
উদ্ভবের প্রথম যুগে, কিন্তু পরে যতই বুজেঁয়া সমাজ অর্থনোৌতিক সংকটে 
পড়েছে, তার মূল্যবোধের সংকটও হয়ে উঠেছে অনিবাষ” তখন এই “সবোৎকৃষ্ট 
₹া'ঙ্গক' ইংল্যান্ডে এক শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন” হয়। উপগ্ছিত করতে 
থাকে মানুষের এক নপুংসক ও বিকৃত রুপ 1” ঠিক এমন কথা আমরা পাব 
জ্যাক িপ্ডসের “আফটার দি থার্টিজ”, গোঁকিরি শদ ডিসইশ্ট্িগেশন অফ 
পাসেন্যালাটঃ প্রভাতি রচনায় । 

জ্যাক মিশেল লিখেছিলেন- মানবমুীখনতাই উপন্যাসের জন্মের মূলে । 
মধ্যযুগে মানবম্ীখনতার অভাবেই উপন্যাস ছিল না। মানব মানবীর চার 
ও জঙ্গমতা সম্পর্কে মাগ্রহ, সে জীবনের কার্ধকারণ সম্পর্কে ওঁৎসূক্যই উপ- 
“ন্যাসের জন্মের মূলে । ফক্স দৌখয়ে দেন রেনেসাঁসের 'উষালগ্নে, চসার এবং 
বোকাচিও ওঁপন্াঁসকের এই সবাধিক গুরুত্বপূর্ণ বোশম্ট্য আমাদের সামনে 
তুলে ধরেন ।৮১২ এরপর আরো বিশদ করে ফক্স বলেন, শুধু মানব জাবন 
'নয়ঃ সেই মানব জীবনের বাস্তবতাকে তুলে ধরাই উপন্যাসের স্বাতন্ত্্যকে 
চাক্ছত করে। তিনি বলেন, অন্যান্য মাধ্যমের থেকে উপন্যাসের তফাৎ এই 
খানে যে উপন্যাস যা কিছু গোপনীয় তাকেই দশ্যমান করে তুলতে পারে 


১৮ 


ফস্টারের এ কথাটা ঠিক নয়। বাম্তবতা চিন্রণই হল পার্থকাকরণের প্রধান 
মাপকাঁঠ ॥। এইখানে আমরা স্মরণ করতে পার এই কথাটা যে মাদাম দ্য 
ন্েল, হেগেল, তেইন, স্পেঙ্গলার, লেসাঁল 'ম্টফেন এরা সবাই বলেন উপন্যাস 
গদ্যকাহনীর থেকে পৃথক, আর এই পার্থক্করণের ক্ষেত্রে তাঁরা যে সব 
উদাহরণগুলি দেন সেগুলির ভীত্ত বাস্তবতা । সে কারণেই কোনাট প্রথম 
যথার্থ উপন্যাস_-ডিফোর রাঁবনসন ক্লুণো (১৭১৯) না সুইফটের গাঁল- 
ভারস ট্রাভেলস (১৭২৬) সে আলোচনা আমাদের কাছে জরুরী নয়। পাঁর- 
প্রেক্ষিতাঁট ফুটিয়ে তোলার জন্য ফক্স এ হট এবং রচাডসন ও কিজ্ডিং-এর 
এর রচনাও আলোচনা করেছেন । এবং সেরভেন্তেসএর ডিন কিহোতে, 
(১ম খণ্ড ১৬০৬, ২য় খণ্ড-- ১৬১৫)-ও তাঁর দন্টি এড়িয়ে যায় নি। এইখানে 
উল্লেখ করি, সম্প্রীতি বহু আলোচিত 'মখাইল বাখাঁতন উপন্যাসের উদ্ভব 
সন্ধান করতে করতে হেলোনাস্টক গ্রীসে পৌছে যান। ফক্সও পূর্বসত্র 
সন্ধানে রাবলের উল্লেখ করেন একাধিকবার । রাবলে ও সেরভেন্তেসকে 
[তান বলেন “ওপন্যাসের আসল প্রাতিন্ঠাতা,” “তাঁরা দুজনেই ওপন্যাঁসকের 
পক্ষে প্রয়োজনীয় পথ দৌখয়ে গেছেন উত্তরসুরীদের ।” ফক্স রাবূলে, চসার, 
বোকাচ্চিওর মধ্যে দেখেন নরনারী সম্বন্ধে গুৎসুক্য যা অবশ্যই উপন্যাসের 
গুরুত্বপূর্ণ বৌশন্ট্য । তান আবার বলে নেন “সপ্তদশ শতাব্দী জন্ম দিতে 
পারেন সার্থক উপন্যাসের |” (মহাকাব্য হিসেবে উপন্যাস ) এ সব মন্তবা 
আপাত 'বরোধন । 'বাচ্ছিন্ন প্রচেস্টায় উপন্যাসের ছু ছু লক্ষণ দেখা 
গেছে বিভিন্ন শতাব্দীর রচনায়সকন্তবু উপন্যাসের যুগ এল অণ্টাদশ শতাব্দীতে । 
আর আনন কেটলের মতো, ঘা ফক্সেরও স্পন্ট আভপ্রায়, আমরাও বলতে 
ইচ্ছে কার, ইংরোঁজ উপন/।সের স্ানাদ্রন্ট কালকম যে অন্টাদশ শতাব্দী থেকে 
ধরা হবে তাতো কোনো আকাস্মক ঘটনা নয় ।১৩ 


উপন্যাস ও মহাকাব্য 

উপন্যাস উদ্ভবের আলোচনাসত্রে উপন্যাস ও মহাকাব্যের সম্পর্ক বিষয়ে 
ফক্স যে বন্তব্য রেখোছলেন তাঁর সঙ্গে পাঁরাচিত হওয়া যাক । “মহাকাব্য হিসেবে 
উপন্যাস” প্রবন্ধাটই এক্ষেত্রে বিশেষ দ্রপ্টব্য। ফক্স মহাকাব্য এবং অতাঁত 
সাঁহত্য তীক্ষভাবে অনুশশলন করোছলেন। সেগুলোকে তান দেখোছলেন 
একটি জাতির জীবনের পূ্ণতর প্রকাশরূপে । তিনি সে সময়ে ব্যাস্ত ও 
সমাজের এঁকতানের কথা বলেন । ৰ 
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অন্য একটি প্রবন্ধে তিনি বলেন, “উপন্যাস হল আমাদের সভ্যতার এক 
মহান লোকাঁশজ্প, মহাকাব্যের একমাত্র উত্তরসূরী" ( মুখবন্ধ ) মহাকাব্যের' 
জন্মাঁবষয়ক ফক্মের বন্তব্যে যোঁট মূল্যবান, তা হল একপ্রকার জনসংহাতিই জন্ম 
দিতে পারে যথার্থ শিঞ্ষেপের । অতীতের মহাকাব্য অধ্যয়ন করে তান এই 
গসদ্ধান্তে পৌছেছিলেন যে, আমাদের সময়েরও মহাকাব্য রচনা প্রয়োজন ।” 
যাহোক ফক্সের এ বিষয়ক প্রবন্ধাটতে প্রাচীন ও সাহিত্যিক মহাকাব্যের কথা 
নেই, মহাকাব্যক উপন্যাসের বোৌশম্ট্যের কথা স্পম্টতঃ নেই ! তবে রাবলে, 
সেরভেন্তেস, ফিল্ডিং, রিচার্ডসন, স্টার্নের উপন্যাসগ্ঁল নিয়ে সধাক্ষপ্ত 
আলোচনায় প্রব.ত্ত হয়েছেন যেগাল মহাকাব্যের আধহাঁনক পাঁরবর্ত শিল্পরুপ 
বলা যেতে পারে । এ সম্পর্কে জেরেমি হথন টৈ9র আধ্ীনক সংস্করণের 
ভাঁমকায় লেখেন--ফিক্স উপন্যাসকে দেখেন মহাকাব্যের যোগ্য উত্তর পুরুষ 
1হসেবেই, কারণ এট ছিল সে যুগের শীর্ষস্থানীয় 'শল্প ধারা, যা বিমূর্ত ও 
মূর্তকে, সাবজেকটিভ ও অবজেকাঁটিভকে সংযুক্ত করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে সক্ষম । 
কোনো 'বাচ্ছন্ন ব্যান্ত-বশেষের ব্যাপারে বা একান্ত ব্যান্তগত জীবনে আগ্রহশ 
নয় মহাকাব্য, কারণ ঘে সমাজ থেকে মহাকাব্যের জন্ম, তাতে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি বা 
একান্ত ব্যান্তগত জীবনের স্থান নেই, তা থাকে ধনতান্ত্িক সমাজে । ফক্স 
বলেন--উপন্যাসের কারবার ব্যন্তিকে 'নিয়ে, উপন্যাস হল সমাজের বিরুদ্ধে 
ব্যান্তর, প্রকীতির বিরুদ্ধে ব্যান্তর সংঘর্ষের মহাকাব্য । এটা সেই সমাজেই 
একমাত্র বিকশিত হতে পারে, যেখানে মানুষও সমাজের ভারসাম্য গেছে হাঁরয়ে, 
যেখানে মানুষ যুদ্ধ করছে তার সঙ্গীদের সঙ্গে অথবা প্রকাতির সঙ্গে ।* 
ফক্স আর এক জায়গায় বলেন, অন্তনিশহত ৮রিন্রচন্রণের কাজ সুচ্ঠুভাবে 
সম্পন্ন করা যায় মহাকাব্যক ঢ২-এ। রাবলে ও সেরভেন্তেস-এর পর থেকে 
এই মহাক্াঁব্যক রীতি অনেক পাঁরমাজ'নার পর বেশ ক্ষীণ আকারে উপাঁস্থিত 
হয়েছে উনাবংশ শতাধ্দীর শেষে । এঁপক ম্টাইলই একমাত্র বাঁচাতে পারে 
উপন্যাসকে 1” (ভিক্লোরিয়ান পশ্চাদপসরণ ) লুকাচ তাঁর “দ থিওর অফ ?দ 
নভেল”এ ও উপন্যাসকে এপক আখা দেন । তবে এট এমন এক যুগের 
এিক যেখানে জীবন ব্যাপ্তির সমগ্রতা 4225 522920 00 1762 52179302815 
1৬2, ৮0০ 13010 5৫01 1095 8 41900510100 00ক্৮203 002115” তান 
ইিয়াড ও ওডাঁস রচনা কালের এবং আধ্ানক কালের তুলনা করে বলেন, সে 
যুগে অন্তার্নাহত পৃথবীর, মানবাত্মার আত্ম অনুসম্ধানের ধারণাটা ছিল না । 
স্বগ্ণীয়তা ছিল সেকালের ধ্যান ধারণার খুব কাছের ব্যাপার । কক্স যেভাবে. 
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উপন্যাস ও মহাকাব্যের আলোচনা করেন, সেভাবেই আনর্ড কেট ল আলোচনা 
করেছেন তাঁর "দ লেট নাইশ্টিনথ সেপ্চুরী নভেল* (১৯৭৩) গ্রন্হে। অনূর্প 
বিষয়ে আয়ান ওয়াট-ও আলোচনা করেছেন । ন্যারোটভ ফর্মের প্রথম উদাহরণ 
যেহেতু মহাকাব্য, তাই নভেলকেও মহাকাব্য প্রকারের মধ্যে ফেলা যেতে পারে 
বলে মত দেন। তবে দুয়ের পার্থক্যও তাঁর দঁন্ট এড়ায় না। মহাকাব্য হল 
পদ্যাত্মক, যাঁদও জনমুখী তবে ইতিহাস বা প.রাণাভীত্তক, সেখানে সমান্টির 
স্থান আছে, ব্যান্টর গুরুত্ব নেই । িরচার্ডসনের যেহেতু বীরধর্মে ছিল 'বতৃষ্ণা 
তাই তান সাহিত্যিক মডেল হিসেবে মহাকাবাকে বাঁতল করার কথা ভাবেন। 
অম্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই হোমারীয় এবং সাম্প্রতিক পাঁথবীর বিরাট ও 
বিচিত্র পার্থক্যের বিষয়ে ক্লমবর্ধমান সচেতনতা দেখা যায়। 'রচার্ডসন এক 
লেখককে ১৭৪৪ সালেই পরামর্শ দিয়েছিলেন তাঁর বইটির টাইটেল পেজ-এ 
বইটিকে যেন মহাকাব্য হিসেবে উল্লেখ নাকরা হয়। “জোসেফ আ্যান্ড্রজ? 
(১৭৪২)-এর ভূমিকায় িল্ডিং অবশ্য তাঁর উপন্যাসাঁটকে গহাকাব্য* প্রকারের 
অন্তর্গত করলেও সেখানে বার্ণত মক-হিরোঁয়িক যুদ্ধাবাল তার সম সময়ের 
জীবনের কথা মনে পাঁড়য়ে দেয় ।১৪ 


উপন্যাস উদ্ভবের আলোচনা সৃত্রে ফক্স অম্টাদশ এবং উনাঁবংশ 
শতাব্দীর এবং ভিক্টোরীয় ও তাঁর সম সময়ের উপন্যাস সম্পর্কে সার্বক ও 
বিশেষ প্রসঙ্গে মন্তব্য রেখেছেন । অন্টাদশ শতকে বুজেয়া সমাজের শ্রেষ্ঠ 
শিল্প ফসল হিসেবে এল উপন্যাস+ যে সূত্রে রাবনসন ক্লুশোর কাহনী উল্লেখ 
করে তান সমাজ অর্থনীতির 'নয়ামক ব্যাপারাঁট দেখান । উনাঁবংশ শতাব্দীর 
পন্যাসকরা ধনতান্ল্রক বাজারের সর্বব্যাপশ নয়ন্তরণে হতাশ হয়োছলেন। 
নতুন সমাজের যে কতকগুীল ভালো দিকও আছে তা তারা ভুলে গেলেন। 
অন্যদিকে আঠারশ চাল্লশের বিপ্লবের মহান মৃত্যু দেখে বুজেয়া পৃথিবীর কাছ 
থেকে আঘাত পাওয়া উনাবংশ শতাব্দীর ওপন্যাঁসকরা বরণ করে নিলেন 
না বিজ্ঞানকে । উনাঁবংশ শতাব্দীর বান্তব জগৎ আবার 'শজ্পীর ওপর এমন 
কিছ: মানদণ্ড সজোরে চাঁপয়ে দিল যে শিজ্পরা তা গ্রহণ অসম্ভব মনে করে 
সে জগৎকেই অস্বীকার করতে চাইলেন ॥ এভাবেই প্রচারত হল কলাকৈবল্য- 
বাদ । ফলে উনাঁবংশ শতাব্দী হল এক পশ্চাদপসরণের শতাব্দী । । মহাকাব্য 
গহসেবে উপন্যাস ) আনজ্ড কেটলও বলেছেন য়ূরোপে অষ্টাদশ শতাব্দীর 
তুলনায় উনাবংশ শতাব্দী ছিল যে কোনো 'শল্প বিকাশের পাঁরপন্হী। বিংশ 
.শতান্দীর ৩য় দশকে এসে [তান দেখেন ইদানীং ইংরেজি উপন্যাস তার লক্ষ্য 


১৯৬৮ 


এবং উদ্দেশ্য উভয়ই হাঁরয়ে এক শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন । উপন্যাসের 
পাঠক সংখ্যা গেছে কমে, উপন্যাস হয়েছে অপাঠ্য । ( মুখবন্ধ ) ফক একদিকে 
দেখেন ইভাঁলন ওয়া বা লরেন্সের মত লেখক দেশের মূল সমস্যাগ্‌লিতে 
আগ্রহ না হয়ে নানা অপ্রাসাঙ্গক চিন্তায় ব্যাপ্ত হচ্ছেন, অন্যদিকে দেখেন 
আর একদল লেখক মানব জগতের সবাঁকছতে নজর রেখে সমাজের সম্পদ- 
ভীত্তক নতুন ছু মল্যবোধের জন্য করছেন নিরবাঁচ্ছন সংগ্রাম । 

পশজ্পীর সংকীর্ণ দ-ম্টিভাঙ্গ” অথাৎ সর্বাবধ অংশ থেকে চোখ 'ফাঁরয়ে 
নেওয়া মালোঁ থেকে ?ফল্ডিং-এর কালে 'ছিল না। অম্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি 
জায়গায় এসে ইংল্যান্ডে উপন্যাসের ব্লমাবকাশ আকাঁস্মক একট হোঁচট খায় ।' 
€ ভিক্টোরিয়ান পশ্চাদপসরণ ) এবং “অষ্টাদশ শতাব্দী যেভাবে বান্তব জগতের 
সঙ্গে সম্পারকত মানুষের পৃণবিয়বকে তুলে ধরোছিল তাঁরা ( অথাৎ অন্টেন বা 
থ্যাকারে ) তা করেন নি। (এ) সচকভের অনেক আগেই ফক্স বলেন 
1ভক্টোরীয় ওপন্যাঁসকরা “যা দেখার তা সততার সঙ্গে যে দেখতেন না তা নয়।, 
ফক্সসের মতে গবগত শতাব্দীর মধ্যভাগে মৃতপ্রায় ইংরাজী উপন্যাসকে পুন- 
রুজ্জশীবত করোছলেন ভিঞ্টোরীয় ওপন্যাসকরা--বশেষতঃ ভিকেন্স। তাঁর. 
ধারণায় 'ভক্টরোরীয়ান ধৃগের উপন্যাস এক িডকেন্সের লেখা বাদ দলে, অসংহত 
এবং অনেক বেশী বশেষীকৃত । 

অপুষ্টি রোগাক্রান্ত শিশুর মতো বশবসাহত্য, তার মত্ত খোঁজেন ফক্স 
বৈপ্রাবক সমাধানে । বর্তমান শতাব্দীতে দু1নয়াজোড়া শ্রেণসংগ্রামে ভালো- 
বাসা ও ঘৃণার যুগপৎ ভাঙ্গ নিয়ে যে সাহাত্যিক এাঁগয়ে আসবেন 'তাঁনই 
প্রীতাত্ঠত করতে পারবেন মানব জীবনের সদর্থক দিকগুলি এবং অগ্রগতি । 
এর উদাহরণ িসেবে মালরো, বেটস» প্যাসোস, কল্ডওয়েলঃ শলোকভ-এর 
রচনার উল্লেখ করেন, আবার তাদের সণমাবদ্ধতার কথাও বলেন। বারবুস ও 
গো্কর উপন্যাসেই 'তীন প্রত্যক্ষ করেন আন্বি্টের সার্থকতা । তবে এই 
দিকাট আকারে ইঙ্গিতে ছোট খাট মন্তবো ?তাঁন রেখে যান, বিজ্তারের সুযোগ 
তাঁর ছিল না। 

উপন্যাসের বিকাশ সংক্রান্ত আলোচনা কালে আমরা লক্ষ্য করোছ ১5৪৮ 
সালে ফ্রান্সের রাস্ট্রনৌতক জীবনে একাট তরঙ্গভঙ্গকে রীতিমত গুরুত্ব দেওয়া 
হয়েছে । কি ঘটেছিল সেই বিশেষ বছরটিতে ? ১৮৪৮-র ফেব্রুয়ারী থেকে 
১৮৫$১-র দিসেম্বরে লুই বোনাপার্টের ক্ষমতা দখল পর্যন্ত ঘটনাকে কার্ল 
মার্ক দুটি ছোট বইতে ব্যাখ্যা করেছিলেন। সে দুটি বই হলস্ ক্লাস. 


৯১৮৯ 


স্ট্রাগলস্‌ ইন ফ্রান্স এবং এইটাটন্হ বুমেয়ার । ফ্রান্স এবং জামনিিতে সোঁদন 
যে স্বজ্পস্থায়ণ ঘটনা ঘটোছল তাকে প্রায় কেউই সমাজ রূপান্তরের মহড়া বলে 
মান্য করতে চান 'ন। অথচ এই ব্যর্থ বিপ্লবী ঘটনামালার মধ্য 'দয়ে ইউ- 
রোপের প্রলেতারয়েত তার শন্তি নতুন করে যাচাই করে নেয়, ইউরোপণয় 
বুজেয়ার সঙ্গে প্রলেতারয়েতের সম্পকেরি ধরণটা যায় সাব্যস্ত হয়ে। বলা 
যেতে পারে ১৮৪৮ সালে বিশ্ব ধনতান্তিক ব্যবস্থার আযাশ্টাথাঁসসের এীতি- 
হাঁসক কার্যকারতা জন্ম নল । যেফ্রান্স নিয়ে মাঝ্স লিখেছেন সেই ফ্রান্স 
নিয়েই বালজাক শেষ করেছেন তাঁর উপন্যাসমালা । ফ্লোবেয়র এবং স্তাদাল 
তখনো সক্রিয় । জুলাই রাজত্বের ওপন্যাসিক স্তাঁদাল মারা যান রুমেয়ার-এর 
বছর দশেক আগে ॥ আর ফ্রোবেয়রের পরিক্রমা ব্ুমেয়ারের চাণ্ল্য থেকে পার 
কামউনের প্রাতিষ্ঠার দিকে । সুতরাং রাজনীতির তত্ব, ইতিহাসের রচনা 
পদ্ধাত এবং সাহিত্য বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ পারবর্তন এই তন দিক থেকেই 
১৮৪৮ র ঘটনাক্রমের তাৎপর্য মাক্সবাদী মহলে স্বীকীতি পেয়েছে । তাছাড়া 
সমকালণন রান্ট্রনোৌতিক দিক থেকে তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকালে দুট বইতেই 
মার্স গ্রীক নাটক, দান্তে এবং সেক্সপীয়ারের উদ্ধাতি ব্যবহার করেছেন। 
ব্রুমেয়ার-এ যেমন আছে বুজেয়া শ্রেণীর সংকটের বিবরণ-এর সঙ্গে সঙ্গে বেস ও 
সুপারজ্ট্রাীকচার,রাজনীতি ও নন্দনতত্বের পারস্পাঁরক সম্পর্ক গনয়ে কিছ, স্পচ্ট 
কথা, ক্লাস স্ট্াগল বিষয়ক বইটিতে ছিল যার আভাস । এ সবের গর্তের 
পববেচনায় এসেক্স বিশ্বাবদ্যালয়ে ১৯৪৮-এ এ বিষয়ে একটি সৌমনার হয়েছিল, 
যার আলোচ্য বষয় ছিল - “সাহিতোর সমাজতত্বঃ ১৮৪৮ ক্যাথলখন টিলোটসন 
ও তাঁর “নভেলম- অফ দি এইটাটন ফাট“স- গ্রন্হে আলোচনা করেন উপন্যাসের 
[বিকাশের ক্ষেত্রে এই ৪র্থ দশকের বৌশল্ট্যগ্ালর কথা । গেয়গ ল:কাচ এ [নিয়ে 
[বিশদ আলোচনা করেছেন । 'তাঁন বলেন, ১৮৪৮-র বিপ্লবের পর, জুনের 
অভ্যুত্থান, বিশেষতঃ পার কমিউনের, কালে ইউরোপনয়ান বুজোয়াঁজর আদর্শ 
এক অপরাধ স্বীকারম:লকতার মধ্যে এসে পড়ে । বজেয়া ও শ্রামকশ্রেণর 
সংঘাতের কারণে শ্রমিকদের ন্যায় দাবীর বিরুদ্ধে বুজেয়া আদর্শ পাঁজবাদের 
সংরক্ষণে প্রব্ত্ত হয় । সাম্রাজাবাদী যৃগে অর্থনৌতক পারস্থিতি পারণাতি 
পাচ্ছিল, বুজেয়া আদর্শের বিবর্তন হচ্ছিল । ১৮৪৮-র পর বুজেয়া সমাজের 
গববর্তন মহৎ বাস্তবতার সাবজেকাঁটভ পাঁরাস্থীতগহীলকে দিল ধংস করে । এ 
সময় থেকে লেখকরা বেশনী মাত্রায় হয়ে পড়েছিলেন সামাজক পাঁরবর্তন 
প্রাক্রিয়ার দর্শক বা পষবেক্ষক মাত্র । কিন্তু ৯৮৪৮-র পূর্বে মহত বান্ডববাদণরা 
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হয় ছিলেন জঙ্গম বাস্তবের অংশীদার নয়ত সাক্রয় আভিন্ঞতা অজঁনে আগ্রহী । 
লুকাচ ১৮৪৮ পরবর্তর্ণ ইউরোপশয় সাহত্য বাস্তবতার প্রধানতঃ নঞ্থক দিক- 
গুীলকে চিহ্নিত করলেন এভাবে-_- ১) সামাজক সংগঠনের বান্তব, নাটকীয়, 
মহাকাব্যক আন্দোলন অদৃশ্য হয়ে গেল । এল শুধু ব্যান্তগত ওধসুক্য, দু 
এক পধীন্ততে চাঁরন্রায়ন, স্থির, মৃত, 'নসর্গ তবে সবই প্রশংসনীয় নৈপুণে) । 
(২) মানুষ মানূষের যথার্থ সম্পর্ক, সামাজক মনোভাব, যা তাদের সাক্রয়তা, 
চিন্তা অনুভবকে নিয়ন্ত্রণ করে, তা কমে গেল । লেখক জীবনের অগভশরতাকে 
রূপশদলেন ক্রোধ বা বদ্রুপে, অথবা দেখাতে লাগলেন মানবীয় ও সামাজক 
সম্পর্ককে মৃত, অনড়, কাঁব্যক প্রতীকের সাহায্যে । ৩) সামাজক বান্তবতার 
এবং সামাজক প্রভাবে প্রভাবত মানব ব্যান্তত্বের প্রয়োজনীয় বৈশিস্ট্যগুলির 
পরিবর্তে এল সক্ষমাতিসূক্ষ খখাটনাঁটর গদকে ঝোঁক । লুকাচ উদাহরণ দিয়ে 
বলেন, বালজাক ও স্তাদাল তাঁদের সমসময়ের বুজোঁয়া সমাজের বিস্তৃত ও 
গভীর চিত্রণ করতে পেরোছলেন কারণ প্রথম বিপ্লব এবং ১৮৪৮-র সংঘটনের 
মধ্যবর্তা সময়ের গভীর ও প্রসারত আভঙজ্ঞতায় সমকালীন গুরুত্বপূর্ণ 
সমস্যা বিষয়ে তাঁরা ওয়াঁকবহাল ছলেন। টলস্টয় কিন্তু ১৮৪৮ পরবর্তরঁ 
লেখক হলেও প-বেস্তি (তনাট বোশণ্ট্য মুন্ত ।১৫ ফল্স এতটা বিশ্লেষণে যান 
শন। হয়ত স্স্থতি তাঁর আঁজত হয় নি । বয়সের স্বজপতাও একটি কারণ 
বটে। কিন্তু সাহত্য আলোচনায় এই ছোট্ট বহাঁটতে ১৮৪৮-এর গুরুত্বের 
কথা তিনি 'কন্তু উল্লেখ করে গেছেন অন্ততঃ তিন জায়গায় । (ক) শীকন্তু 
উনবিংশ শতাব্দীর ওপন্যাঁসক এইদিকে ( অর্থাৎ শবজ্ঞানের অগ্রগাঁতি প্রভৃতি ) 
দন্টপাত করতে অক্ষম । কেননা তিণন রীাতমত আঘাত পেয়েছেন বুজোয়া 
প1থবীর কাছ থেকে । কেননা ?তিনি আশাহত-হয়েছেন, আগারশ চল্লশ সালে 
ফরাসণ বিপ্লবের মহান স্বপ্নসমূহের মৃত্যু দেখে । কেননা শ্রমজীবী মানুষের 
জশবন তাঁকে করেছে আতঙ্কিত । (সত্য এবং বাস্তব ) (খ) “১৮৪৮ সাল 
অনেক ভ্রান্ত ধারণার সমাপ্তি দেখোছল । উদারনৈতিক বুজেয়াঁজর যাবতীয় 
মধুর ইগলউশনের পাঁরসমাঞ্তর এক 'তন্ত এবং ব্যজস্তাতপূর্ণ চিত্র হল 
ছা)0008710 2াএববাাএদারণাঞছ। (ফ্রোবেয়রের একটি উপন্যাস ) যে 
ইলিউশন ১৮৪৮ সালের লাল পতাকা এবং জুন মাসের রাইফেলের অশ্ন্যদ- 
গার পুরোপনীর ধ্বংস করে দয়োছিল ।...ফ্লোবেয়রের কাছে জীবন মৃত এবং 
গঁতহশীন এক জড় পদার্থ । ১৮৪৮-এর পরে জীবনকে তাঁর ক্রমাবকাশের মধ্য 
দিয়ে দেখা বা আভব্যন্ত করা যেত না। কেননা সেই ক্রমাবকাশ ছিল খুবই 
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যন্ত্রণাদায়ক এবং অত্যন্ত তীব্র ছিল বৈপরাত্য । (দি প্রমোথয়ানস ) গে) 
“ফ্লোবেয়র স্বীকার করেছেন এই চরিত্রের আই্তত্ব (বপ্লবী- প্রবন্ধ লেখক) 'কন্তৃ 
তান এই চীরন্্রকে তার নিকৃষ্টতম রপেই কেবলমাত্র দেখেছেন, সেই ১৮৪৮-এর 
নিয় মধ্যবিত্ত রাজনীতিক হিসেবে, সেই টাইপ চাঁরন্র হসেবে যাকে চূড়ান্ত ও 
শনষ্ঠুর সততার সঙ্গে বিশ্লেষণ করে গগয়েছেন মার্স ও এঙ্গেলস ৪৮-এর বিপ্লব 
সম্পকে" আলোচনা করতে গিয়ে । (তবু ও মানুষ জীবন্ত) 

তুলনায় একটি গৌণ প্রসঙ্গে আসা যাক। সেটি হল উপন্যাসের নায়ক 
সম্পর্কে ফক্সের দম্টভাঙ্গ । ট্ব-তে ফকস দেখান “সমসামাঁয়ক উপন্যাস 
থেকে মানবব্যন্তিত্ব অবলুগ্ত হয়েছে অবল.প্ত হয়েছে সেই সঙ্গে নায়ক-ও । 
উনাঁবংশ শতাব্দীতে উপন্যাসের জগতে নায়ককে াবলুগ্ত করে দেবার ব্যাপারাঁট 
ছল অবশ্যম্ভাবী । বাঞ্ভববাদের অবক্ষয় এই ঘটনা ঘটাতে বাধ্য করোছল ৮ 
( এবং নায়কের মৃত্যু ) ফক্স বলেনঃ ি ভাববাদী, কি প্রকাতিবাদী সবাই 
'মানূষের রীতহ্যাসক চাঁরন্্র অস্বীকার করতে চাইছে । কিন্তু মানুষ তো 
সময়ের অন্তর্গত এক জীব ।” উনাবংশ শতাব্দীতে সাহত্যে আমরা নায়ক 
ণহসেবে পেয়োছ এক যুবককে, সমাজের সঙ্গে যার সম্পর্ক সংঘাতের । 
যেমন ন্তাদালের নায়ক। হয়ত সে নায়ক লেখক নিজে, অথবা সমাজ ও 
লেখক মানসের দ্বন্দ্বোদ্ভূত কোনো কাম্পানক চারন্র। ফক্ত্রের চোখে পড়েছে 
দু তিনটি শ্রেশী নায়ক হিসেবে উপোক্ষত হয়েছে পুবেগি তারা হল 
বৈজ্ঞাঁনক, ধনতান্নক নেতা, এবং বৃহদায়তন ব্যবসায়ী । তার ধারণা, 
“আমাদের আধ্ুনক উপন্যাসে নায়ক ও ভিলেন, উভয়েরই মৃত্যু হয়েছে । (এ) 
যে চরিব্রগাঁল স:ষ্টি হচ্ছে তারা ব্ত্তিত্বহশন আর আসছে তাদের িনতান্ত 
খণ্ডিত চেতনা । 

যা হোক, ফক্স মনে করেন, আমরা দেখছি, একা িখজনবীন দবাষ্টভাঙ্গ 
না থাকলে,কোনো সঠিক জীবন বোধ না থাকলে মানব ব্যান্তত্বের কোনো পূর্ণ, 
স্বাধীন আভব্যান্তি দেওয়া সম্ভব নয় | উপন্যাস মানুষকে তার হারানো 
জায়গায় ফারয়ে আনাই হল ইংরেজ ওপন্যাঁসকের মূলকাজ । তার পদ্ধাত 
সম্ভবতঃ সমাজতান্ন্িক বাস্তবতা । ফঝ উদাহরণ হসেবে ডামন্রভের কথা 
তুলে বলেন__'লাইপাঁজগ-এর ফাঁসিন্ত বিচারালয়ের সামনে 'ডিমিদ্রভ এবং তাঁর 
প্রাতরোধ যা শৌর্য ও আত্মিক সাহসিকতার এক মূর্ত প্রতীক । এবং বস্তুতঃ 
রাইখস্ট্যাগের আশ্নকাশ্ডের এই কাহনী আমাদের যুগের এক মহাকাব্য থ। 
?শহ্পার হাতে নতুনভাবে বার্ণত হবার দাবী রাখে । তবু ও মানুঘ জীবন্ত) 
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ফক্স পাঁরত্কার বলেন - কোনো প্রত্যাশ ওপন্যাসিক ভিমিপ্রভের চারণ্র এবং 
লাইপাঁজগের সেইসব ভয়ঙ্কর দিনগুলোর প্রাত আকৃষ্ট হতেই পারেন ।, 
( অবল-প্ত গদ্যাশিল্প ) নাৎসঈদের হাতে (ডিমিট্রভের বিচারকে তিনি নৌতিকতা 
ও সাহাঁসকতার জবাজ্জঞলামান উদাহরণ হিসেবে দেখেন । ফক্ের পূর্বে অন্য 
কমযুনিস্ট লেখকরা 'ডিমিউউ্ভকে এক পৌরাণিক বীর হিসেবেই যেন দেখেছেন । 
যেমন মণ্টাগ শ্লেটার লিখোঁছলেন তাঁর ১৯৩৫ সালে লেখা একটি প্রবন্ধে, 
যেমন কর্ণফোড তাঁর “ফুল মুন আট তিয়েজ” কাঁবতায় করেছেন তাঁর নামের 
ব্যবহার । 'কন্তু ফক্পের স্বাতন্ত্র্য হল এখানে যে তানি ডামক্রভের জীবন কাহন৭ 
থেকে আ'বিজ্কার করেন মহৎ এক উপন্যাসের সম্ভাবনা, যা এখনও আঁলাখত । 
আর সে জীবনকে এক মাক্সয় নীতকাহিন করার অভঈপ্সা থেকেই আলেচ্য 
প্রবন্ধে সে জীবনের খহটনা টি তুলে ধরতে সচেস্ট হন। এখানে আমরা তথ্য 
হিসেবে স্মরণ করব যে 'ডাঁমষ্্রভের জীব্ন নিয়ে তান সাঁতাাই একাট উপন্যাস 
রচনার পারকজ্পনা করোছিলেন। হায়, তাঁর অনেক পারকম্পনার মত সোঁটও 
কাষকরণ হয়ান, অকালমতত্যুর জন্য । এখানে প্রাসাঙ্গক হিসেবে কয়েকাঁটি কথ 
স্মরণ করি । কান ওয়েন যেআ্যান্ট হিরোয়িজমের কথা বলোঁছলেন আগের 
দশকে, তা বদলে গেন ত্িশের নাটকীয় পাঁরাস্থীতিতে । ফক্পের মত্যুতে ডেহালি 
ওয়াকরি এর আন্দ্রে মার্ত যে শোকম্‌লক লেখাটি লিখোছলেন তাতে ফক্সের 
মৃত্যুকে বীরের মত্যু হিসেবেই দেখানো হয়েছে । 'স্টফেন স্পেনডার এর দ 

কবিতা "ভয়েনা ১৯৩৪+-র ৩য় অধ্যায় এর নাম ছিল "দ ডেথ অফ হরোজঃ 
(ফঝের প্রবন্ধাটর নামেরস্পন্ট অনত্রেরণা বোঝা যায়)। তখন যেন ইংলণ্ডে এসে: 
ছিল এক বীর বন্দনার প্রবল জোয়ার । আদরে মালরোর স্পেনের গহযদ্ধাবষয়ক 
উপন্যাস “ডেঙ্গ অব হোপ” এর আলোচনায় স্পে'ডার আশা করোছলেন লেখকের 
জীবনে এক বীরসুলভ শৈলী অজনের কথা, বীর হয়ে ওঠা, সাক্রয় হওয়ার 
কথা । র্যালফ বেটস-এর কোনো কোনো উপন্যাসের চাঁরন্র তারই ?শাল্পত 
উদাহরণ । ফঝ্জের মতো অডেন-ও বলেন সেই ভালোমানূষ ইংরেজ, পুরোনো 
ভালো 'দনের জন বলদ্দর দন শেষ, দরকার নতুন ধুগের নতুন বীরদের (দি 
ওবেটরস- কাবতার ৪র্থ অধ্যায় )। স্বয়ং মান্স-ও সাহিত্যে আশা করেছিলেন 
রাজনোতিক বীরত্বের প্রতিফলনের । অক্টোবর বিপ্লবের পর সোভয়েত 
রাশশয়াতেও এসোছিল সদর্থক সাহত্যের নায়ক রচনার দায় । ১৯৩২ সাল 
থেকেই সেখানে দেখা দিতে শুরু করেছিল শিক্ষা, মনন্তত্ব, সাহত্য, সুকুমার 
[শজ্প-সর্বত্র এক বীর ও বীরত্বের বন্দনা, পার্ট এবং সরকার একাজে শদয়ে” 
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ছিলেন জোর। গোকি ১৯০০ পালেই চেকভকে [লিখোছিলেন-সময় এসেছে 
নতুন বার সন্ধানের ৷ সারা জীবন এই বারের আবিভাবের প্রয়োজনীয়তা 
অনুভব করেছিলেন তান । তাঁর সারাজীবন ব্যাপী নোতক সান্ধৎসা এই 
বীর সম্ধানের মাধামে রূপ পেয়েছে । তাঁর সৃষ্ট জগতে বীরদের বৈচিত্র্য কম 
নয়। গোঁক তাঁর ১ম লেখক কংগ্রেসের ভাষণেও বলোছলেন, শাসকশ্রেণীর 
খণ্ডীভবনের মান্রাবাদ্ধতে বীরদের খুদে হয়ে যাওয়ার কথা, লোক সাহত্যে 
সজত পৃণয়িত বীরদের দিকে দ্ষ্ট দেবার কথা এবং শ্রমকে অথ শ্রম 
পন্ধাতর মধা দিয়ে চলা সংগঠিত মানুষকে ৩য় দশকের সোভয়েত কমযজ্জের 
পারপ্রোক্ষতে বীরনায়করূপে চীত্রত করার কথা । ফলে রুশ বাণ্তবতার 
বোঁশন্ট্য সংরক্ষণে সদর্থক নায়ক সন্ধান দশর্ঘাদনের ব্যাপার । এই বিষয়ে 
বতকের একটা পধায়ের অবসান ঘটে ১৯৪৬ সালে ঝাদনভ কর্তৃক সাহত্য 
কল্পনায় পাঁ্ট'র সর্বাবিধ খনয়ন্্রণ কালে । স্বদেশের বরবন্দনা এবং সোভিয়েত 
রাঁশয়ায় নায়ক বিষয়ক আলোচনা যে ফক্সকে উপরোন্ত আলোচনায় প্রবন্ত 
করেছিল এটা বুঝতে বোধহয় কারুরই অসুবিধে হবার নয় । 


দেশী বিদেশী উপন্যাপিক 

ফক্স ট5-র নানাগ্থানে তাঁর স্বদেশের ও বিদেশের, সমকালের ও অতাঁত 
কালের বহু কথাসাহাত্যিক স-্পকে নানা মন্তব্য করে গেছেন । এমন কিছু 
মন্তবা পাঠকদের কৌতুহল নিরসনার্থে উপাস্িত করা যেতে পারে । 

রাবলে এবং সেরভেন্তেসকে 'তাঁন উপন্যাসের আসল প্রাতষ্টাতা বলে 
মন্তব্য করেন। ফক্স রাবলের লেখার আনন্দদায়ক মানবদেহের স্বাধীনতার 
যে দাবী খখজে পান তাকেই হয়ত ছটা ভিন্ন ভাবে লুকাচ এাঁপাঁকউীরিয়া- 
নিজম-এর এাতিহ্য বলে মনে করেন॥ কক্ধ জানান রাবলে উভতরসূরন 
ওপন্যাঁপককে দিয়ে গেছেন রসবোধ এবং ভাষার কাব্যময়তা, অবশ্য একালের 
সমালোচকরা তার রাছ্্, ধর্ম? সমাজ, শিক্ষা প্রভৃতি সম্পকে বাঙ্গদ্্ট এবং 
মানবমমত্বকেই বড়ো করে তুলে ধরেন। ফক্সের কাছে 'ফল্ডং ও সুইফট 
দৃজনেই প্রাতভাধর । দুজনেই ছিলেন সমাজের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে সচেতন 
আর “টম জোনসত কে বলেন প্রথম আধ্যানক মহাকাব্য । ফিজ্ডিং সমণ্ত মহান 
ইংরেজ লেখকদের মত রাজনীতিকঃ সাংবাঁদক ও কাজের মানুষ । নোতিক 
উপদেণদান ভ্রু হলেও সমাজ স্বালোচনা প্রশংসনীয় । 1তানই প্রথম ইংরেজ 
লেখক 'যাঁন বুঝেছিলেন ওপন্যাঁসকের কাজ হল জীবনকে বাণ্তব সন্মতভাবে 
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'চন্রিত করা । [বট-র রুশ সংস্করণের ভূমিকা লেখক অবশা ফক্সের সমালোচনা" 
করে বলেন, সুইফট বিষয়ে অতান্ত কম বলা অসঙ্গত হয়েছে । বুজোয়া সমা- 
লোচকদের হাতে নিগৃহদত সুইফট পরবন্তর্ঁ ব্যঙ্গপ্রবণ ইংরেজ লেখকদের কাছে 
সণ্চার করেছেন অন/প্রেরণা । ফক্স ?ফাঁজ্ডং 'বষয়ে যথেষ্ট মনোযোগ দিলেও 
তাঁর সজনাবকাশের দিকটা তুলে ধরেন নি। তাৎপর্ষপূর্ণ হল ফজ্ডিং এর 
প্রথম দিকের রচনায় আছে র্যাঁডক্যাঁলজম, নকন্তু ধীরে ধীরে আসে দ্থিতাবস্থার 
অনুমোদন । ফক্স ডিফোর লেখায় ব্যন্তমানুষ সম্বন্ধে চূড়ান্ত সদর্থক 
ঘোষণার কথা বলেন । স্কটপ্রসঙ্গে ফক্তা বলেন, তিনি হলেন শজ্প যুগের প্রথম 
মহান ওপন্যাঁসক, যিনি অবশ্য সরে গেছেন বান্তব থেকে এক অদ্ভুত আদর্শ- 
বাদী রোমাণ্টিক অতীতে 1 তান উপলাধ্ধ করৌছলেন মানুষকে দেখতে হবে 
এীতহাসিকভাবে। নানুষের অতাঁত ও বর্তমান, জীবনের কাবা ও গদ্যময়তার 
সংমশ্রণের কথা ভাবলেও তান ব্যথই হয়েছিলেন । ই. এম. ফস্টরি যে স্কটকে 
কৌশলী গন্প বালয়ে এবং অসহ্য সোপ্টমেণ্টাল কাহিনীর কথক বলেন একথায় 
ফক্সের আপাঁন্ত আছে । তান স্নরণ কাঁরয়ে দেন, বালজাক কিন্তু স্কটের 
কাছেই ভার খন স্বীকার করেন । স্কটের ব্যথতার বশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়ে ফক্স 
বলেন মাব:ষের বথার্থ স্বরূপ দেখতে সকট ছিলেন অপারগ, তাঁর চারত্রগৃল 
ইতহাংদর সতাকার নরনার* নর, তারা প্রাক উনাবংশ শতাব্দীর *্ইংরেজ উচ্চ 
মধ্যাবন্ত এবং মাভঞগাত বাঁণক সম্প্রদায়ের আদশ'করণ £ লুকাচ আমাদের 
জানান ধম, জাতশয়, আদর্শগত নানা সংঘাত সক১ আনলেও তাঁর বশব- 
দৃণটিভা্গ তাঁকে সেই শ্রেণীর সঙ্গে ঘানত্ঠ বন্ধনে বাঁধে, যাঁরা শহ্পাবস্লব !এবং 
ধনতন্বের দ্রতবধীদ্ধতে ধৰংসপ্রায় । স্কট এ বিকাশের উৎসাহশদের পক্ষেও 
নন, আবার ঠিক 'বষপ্রদের পক্ষেও নন। তিনি মনে করেন, শ্রেণসংঘাতের 
মাত্রা এক গৌরবজনক মধ্যপন্হায় শান্ত হয়ে যাবে । 

আন্ড কেটল লুকাচের থেকে সামান্য ভিন্নমত পোষণ করেন তাঁর উপন্যাস 
শবষয়ক আলোচনায় । তাঁর মতে স্কট রোমাণ্টক, অন্টাদশ শতাব্দীর সবিনয়? 
এাঁতহ্যের প্রত্যাখ্যানেই তা প্রকাশিত । তবে স্কটের উপন্যাসের সমাজ জাীবন 
অন্টেনের রচনার তুলনায় প্রসারতঃ ঘা তাঁর উপন্যাসকে এনে দিয়েছে মহা- 
কাঁব্যক মহিমা । দ্বিতীয়তঃ স্কট শুধুমাত্র শাসক শ্রেণীর দৃম্টিভাঙ্গ ।থকেই 
লেখেন নি, তার মধ্যে ছিল এক পলায়নমনস্ক রোমাণ্টক মনোভাব । ধনম- 
ভূমির কৃষকদের সমস্যা ও অঙ্গীকার বিষয়ে লেখকের সচেতনতা তাঁর উপন্যাসের 
সামর্থ বাড়ায়, যাঁদও তার ভাঁঙ্গটা 'পত্প্রাতম জামদারের। যে কোনো 
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রোমাণ্টক লেখকের মতোই তানি পঃজিবাদের নবপদচারণার বিরুদ্ধে । শি্প- 
শবস্লব পুরোনো সমাজবন্ধন "দিচ্ছে ভেঙে, যাতে ছিল পারস্পারিক মানব 
সম্পর্কের মধ্যে এক সহমাম্তা । হয়ত এ কারণেই তান আশ্রয় নিয়েছিলেন 
মধ্যযুগীয় রোমান্সের স্বাপ্নল পাথবীতে । তৃতীয়তঃ,দ্কট অনেক সময় মানব 
জশবনের ব্যাঞন্তক ও নৈর্বান্তক চলংশান্তর জাঁটলতাকে স্ন্দরভাবে ধরেন । 
চতুর্থতঃ স্কটের জাতীয় চেতনা এবং আন্টালক আনুগত্াকে নিছক কৌশল 
সর্বস্ব বলাটা ভূল হবে। স্কটল্যান্ডের জাতীয় এতিহ্যের অন্তর্গত নিম্স- 
ভূমির মানুষদের সংস্কীতি, আশা আকাঙ্ক্ষা সম্পকে সচেতনতা নশ্চয়ই তাঁর 
প্রতিভার সম্পকে আমাদের নিঃসংশ্য় করে তোলে । পণ্চমতঃ ফক্স স্কটের 
চোখে যে ৬্শীলর কথা বলেছেন, তা মেনে গনয়েও কেটল বলেন এ ঠুল দুভে্দ্য 
নয়। তা তাঁর বীক্ষণকে সীমিত করলেও অন্ধ করতে পারে ন। জেন 
অস্টেন প্রসঙ্গে ফক্স বলেন, তান সমালোচনা মুখরা, ব্যজস্তুৃতিতে তাঁক্ষ, 
সভ্যতার আলোকে চরিব্রবিশ্লেষণে সিদ্ধা । অজ্টেন অবশ্য তৎকালীন সমাজ- 
ব্যবস্থায় তাঁর চাঁরন্রগ্ঁলির সমস্যার সমাধান পান নি। এর কারণ কারু কারু 
মতে, অস্টেনের রচনায় শ্রেশ স্বার্থের, শ্রেণী বৈষমোর পযাঁলোচনার অভাব । 
থ্যাকারের লেখায় ফক্স দেখেন নব্য বুজোঁয়াঁজর প্রাতি অসন্তোষ এবং তশর 
বাঙ্গে তা প্রদর্শন । 

ডিকেন্সের কথা আছে বর অন্ততঃ তিনাট প্রবন্ধে, তার মধ্যে বিশঙ 
আলোচনা ণভক্টোরয়ান পশ্চাদপসরণ” প্রবণ্ধে । তাঁর মতেঃ ডিকেন্স পুনরায় 
মহাকাবাকে ফারয়ে দেন পূর্ণ নহাকাঁব্যক চাঁরন্র, তাঁর সংঙঁজত চরিব্রগুজি 
মিশে গেছে ইংরেজ জীবনের সঙ্গে । ডিকেন্স ছিলেন একান্তভাবে তাঁর নিজ 
সময়ের জ্যোতি্ক । তাঁর কল্পনাময়তা, অজস্র ঘটনা তৈরীর ক্ষমতা, আত 
সাধারণ মানবের চাঁরত্রাঙ্কন প্রভাত কারণে [তান প৬কর ঘাঁনষ্চজন হয়ে 
উঠতে পেরোছলেন । একথাগযীল পরবভ্তীকালে আধকাংশ সমালোচকদের 
দ্বারা সমর্থত হয়েছে । িকেন্সের ঘাটাত সব্পর্কে ফক্পের মনে হয় িকেন্সের 
নায়কেরা সমাজের আপাতদস্ট বাহরঙ্গ থেকে 'নম্বীভমুখন মানুষের অধোগমন 
যথাযথ পয-বেক্ষণ করতে পারে নি । তারা মধ্যাবিভ্ত শ্রেণীর অলাড়তাকে নিদর় 
ভাবে আক্রমণ করলেও নৈতিক অধঃপতনের গভৰর অর্থবহ প্রক্িয়া বা ধন- 
তাশন্ত্রক সমাজের দীনতা কোনটাই দেখতে পান নি। ল:কাচ তাঁর “দ 
ণহস্টোরিক্যাল নভেল'-এ ভিকেন্সের সীমাবদ্ধতা প্রসঙ্গে গীতিহাস্ক উপন্যাসে 
তাঁর পোটবুজেয়া মানবতাবাদ এবং আদর্শবাদের কথা বলেন । সেখানে 
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(বিশেষতঃ এটেল অফ টু সাঁটজ ) ফরাসী বিস্লবের পটভূমির বিশ্লেষণ না 
করে তান চাঁরন্রের আচরণের নৈতিক কার্যকারণগণীলই গুরুত্ব দেন। তার 
সমাজ বিশ্লেষণের এই পদ্ধাত সীমায়াত এনে দিতে বাধ্য, যা সামাজিক 
উপন্যাসে বান্তভবতার তশব্রতার টানে অনেকটা কেটেছে । মেরী ঈগলটন এবং 
ডোৌভড পীয়ার্স ঠডকেন্সের প্যাশনমনুক্ত দ্ঁম্টভাঙ্া,অমানাঁবককে মানবায়ন এবং 
মধ্যা বত্ত শ্রেণীর মূল্যবোধের সমালোচনার উল্লেখ করেন । তারা অবশ্য বলেন 
সমস্যাকে ব্যন্তিক না রেখে বেশ কিছ সামাজক প্রক্িয়ার অন্তর্গত করে 
দেখানোয় আছে ডিকেন্সের র্যাডিকাদলজম । 

ফকোর তরুণ বয়সের এক আনবার্থ লেখক ছিলেন লরেন্স। স্যামুয়েল 
হাইনস বলেন, 'ত্রশের লেখকদের কল্পনায় প্রাধান্য বিস্তার করোছিল দুজন 
লরেন্স -টি. ই. এবং ডি. এইচ ॥। অডেন তাঁর কবিতায় একাধিকবার 
লরেন্সকে ইংল্যান্ডের আরোগ্যদাতা র.পে দেখেছেন । জর্জ ওয়াটসন-ও বলেন 
-_-৩য় দশকের শেষার্ধে লরেন্সের উপন্যাসকে মনে করা হত প্রলেতারীয় মনো- 
ভাবের রূপায়ণের একমান্র প্রাতিনাধ । আজ আমরা “বুঝতে পারি, এ কথার 
মধ্যেই সুনিশ্চিতভাবেই আতিশয়োক্ত আছে। যা হোক এ 'বি“বাস বহমান 
১৯৫০ স্মল পষ“ন্ত তো ধটেই বলে ওয়াটসন মনে করেন ।১৬ যা হোক শ্রীমক 
শ্রেণির জীবন র্‌পায়ণের জনা লরেন্সপ্রাতম 'লেখকদের 'প্রাত -মোহ আঁচিরেই 
কেটে শায় মাক্্স্ট সমালোচকদের । আছিক ওয়েস্ট অবশ্য মাটির সঙ্গে 
যোগের স্রে পথবীর সঙ্গে তাঁর ষোগের কথা বলোছলেন "দ বেনবো: 
উপন্যাসের উদ্ধত [দয়ে। তবে ওয়েস্ট ও ফক্স দুজনেই একমত যে লরেন্স 
শ্রামক শ্রেণী সম্ভূত হলেও প্রাণপণে চেঙ্টা করেছেন শ্রামক শ্রেণী ত্যাগ করতে । 
তবে এ করতে 'গয়ে তাকে বুজেয়া শ্রেণীর সঙ্গে নানা সমঝোতা করতে হয়। 
ফন্ত দেখান ওয়েলস, মারী এবং লরেন্স তিনজনেই শ্রামক শ্রেণী স্ম্ভূত, তিন 
জনেই তীব্র লড়াই চাঁলয়েছেন দারদ্্যু এবং স্নবারর বিরুদ্ধে । তবে দুভাগ্য- 
বশতঃ সব ক্ষেত্রেই জয় হয়েছে স্নবারর । €সাহত্য ও রাজনীত ) ফক্স 
টৈ-র ভূমিকা প্রবন্ধে তৃতীয় দশকে ওঁপন্যাঁসকদের দৃস্টিভীঙ্গর সংকট প্রসঙ্গে 
লরেন্সের মৃত্যুর কথা যখন বলেন তখন লরেন্সের গুর্স্ব স্ার্থত হয়। কিন্তু 
ফকঝ্সের মতে লরেন্স উপন্যাসে ইচ্ছানুযায়ী রঙ চড়াতে ভালোবাসেন । সানস 
আযাণ্ড লাভার্স এবং দি রেনবোর মত উপন্যাসের অভাবনীয়, আকর্ষণীয় 
সাফল্যের পর তাঁর প্রতিভার অবনমন ঘটতে থাকে, তিনি শুরু করেন অক্ভূত 
ধরণের রহস্যময়তায় আকীর্, সুন্দর কিছ? গদ্য রচনা । সেখানে আর থাকেনা 
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কোনো রন্তমাংসের মানুষ । হয়ত ণদ রেনবো+ লেখার পর তাঁর স্ীজ্টধমঁ 
ক্ষমতা, যে কোনো কারণেই হোক, গিয়োছিলো নম্ট হয়ে । এ পযাঁয়ে আঁদমতা 
ণনয়ে তার 'কছ ভাবষ্যংবাণস আছে । ১৯৩০ সলে প্রকাশিত ০ 
07717 এর 0. লু, ৮৬৬৬0 2 & হা ৯010৬ গ্রন্হে 
আদিমতাকে, প্রাণীদেরকে এবং হোল ঘোষ্টকে গুরুত্ব দেওয়া ও প্রচালত ধ্যান 
ধারণা ভাঙার জন্য প্রশংসা করলেও ফক্স মনে করেন এ ঝোঁক অনাধ্াঁনক । 
ফক্স বলেন, লরেন্স তো ইংলণ্ডের গ্রাম এবং ইংলশ্ডের মাটর কদর করতে 
প্রস্তুত নন। এক স্বজ্প সংখ্যক অজ্ঞ ও 'ববেকহীন শ্রেণীর হাতে প্রাতাট 
ইংরেজের উত্তরাধকার যে বকৃত ও বধবস্ত হচ্ছে থেচ্ছভাবে, তা হার্ড যতটা 
বুঝেছেন, লরেন্স তা পারেন 'ন। যাঁদও লরেন্সের গদ্যভাষা অনেক বেশী 
ভাল। € এবং নায়কের মত্যু ) কডওয়েল-ও বলেন, বুজোয়া সংস্কাতির 
স্বার্থপরতার ছক এড়াতে তিনি পারেন নি । বুজেয়া সংস্কীতর আত্মবিধৰংসন 
ভপাদানকে বড়ো করে তোলেন লরেন্স । ওয়েলস-এর থেকে আরও বেশ 
শিল্প গণাঁন্বিত হলেও বুজেয়া মূল্যবোধের প্রতি ঘৃণা প্রকাশিত হলেও 
তান বুজেয়া সমাজেরই লেখক বটে। তাছাড়া লরেন্স ছিলেন সংহাতিতে 
অনাগ্রহন, ব্যক্তিস্বাতিন্ত্র্ে আগ্রহী--যেকথা আবার ফক্স বলেন নি।১৭ রন্ত এবং 
বংশ বা জাতিগত প্রবাহে ছিল লরেন্সের বিশবাস যার সমালোচনা করেছেন 
ফক্স এবং কডওয়েল দুজনে । রেকস ওয়াণরি-ও তাঁর ণদ কাল্ট অফ পাওয়ার, 
প্রবন্ধে এ বাপারে লরেন্সের তীব্র সমালোচনা করে বলেন এ ীবশ্বাস ব্যান্তি 
স্বাতন্ত্য, বংশগত শান্তপ্রাণতা এবং হিংসার দিকে লোককে গেলে দেবে ৷ এরপর 
আর একট ব্যাপার ॥ ফক্স বলেন ইভালন ওয়ার লেখায় যে ধমশ্রিয়, তার 
পাশাপাঁশ আমাদের মনে আসে রোমান ক্যাথালজম সমর্থন করছে ইতালাীর 
ফ্যাঁসস্টদের । দেশের মানুষ যাঁদ লরেন্সের রন্তু এবং বংশপরম্পরার তত্বে 
1ব*্বাসী হয়ে ওঠে তাহলে তা কিন্তু ক্রমে মানুষের সামনে এনে দেয় যুদ্ধের 
গৌরব বরধনের আধ্যাত্িকতা, মধ্যযুগনীয় অত্যাচার কর্মের গুণকীর্তন যা 
নাৎসী সংস্কীতর নামান্তর মান্র। কডওয়েলও বলেন, মানব সমাজ সংকট 
সম্পর্কে লরেন্সের সমাধানসত্র সাম্যবাদ নয়, ফ্যাসীবাদী । 

জর্জ ওয়াটসন এ ৰ্যাপারাটকে আর একটু গুরুত্ব ঈদয়ে আমাদের জানান 
স্শহটলারের আঁবভাবের পূকেই লরেন্সের মৃত্যু ঘটলেও উভয়ের 
চিন্তার সাদশ্য লক্ষ্য করার মতো । লরেন্স তাঁর মৃত্যুর কিছুকাল আগেই 
লিখেছিলেন লেনিন এবং মুসোধলিন? স্বাতন্ত্যের আঁধকারী হলেও 'বপরধত- 
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ধম" নন মোটেই, তারা দুজনেই এ পাঁথবীতে ছাঁড়য়েছেন _ “অলৌকিকতা, 
রহস্যময়তা আর কর্তত্বপরায়ণতা 1” রাশয়া জারকে ধংস করে পেয়েছে 
লোননকে, পেয়েছে বত্মানের যান্্রক সারবভৌম উৎপীড়নকে, ইটালী ও 
পেয়েছে মুসোলিনীর বৃদ্ধিপ্রাণত সার্বভৌম উৎপাঁড়ন, আর ইংল্যান্ড ও 
সন্ধান করছে অনুরূপ ছু ।৯৮ লরেন্স একনায়ক চান, নীটশের ধরণে, 
যে নটশের বন্তব্য নাজী দর্শনে অনুপ্রেরণা ম্বরূপ ব্যবহৃত হয়। আর এই 
রস্কের সংযোগ সন্র গবষয়ক ধারণাও তো জাতীয় সমাজতন্ন বিষয়ক চিন্তার 
সঙ্গে সাদৃশ্য আমাদের কাছে তুলে ধরে । সনকালান মান্ীয় প্রাবন্ধিক জন 
স্ট্রযাঁচও এই সরে সুর মেলান। এরা কেউই লরেন্স বিষয়ে বীর পূজা 
করতে নারাজ । লরেন্স বুজেয়া শিজ্পনী, তার চিন্তন ফ্যাঁসস্ট অনহবস্ত, 
[তান প্রফেট ঠিকই, তবে তা “স্নারসংকটের প্‌নরাব্তনে, আদিমতায় প্রত্যা- 
বর্তনে । জয়েস এবং তাঁর সবাঁপেক্ষা স্মরণীয় উপন্যাস ইউালাসস” প্রসঙ্গে 
ফকা দুই চারাঁট মন্তব্য করেছেন । তাঁর লেখার সময় জীবিত ছিলেন জয়েস । 
ফল্স বলেন--জয়েস রীতিমত মাঁতীস্থর করেই ছিলেন সাধারণ মানুষকে চাত্রত 
করতে । বেছে নিয়োহলেন ভাবালনের নীচ এক মানুষকে । এই মানুষাঁটকে 
তিনি তুলে ধরেন তার 1নত্য কর্ম ব্যস্ততার মধ্যে, যাঁদও মানবতাবাদ সেখানে 
অস্বীকৃত। কারণ তাঁর উপন্যাসে বধ চারন্রের সাথে বাঁহজগতের পার- 
স্প।রক রিয়া প্রাতীকুয়া তুচ্ছ হয়ে যায় । অস্বীকৃত হয় মানুষের এীতিহাসক 
চার্তি। যদিও মানুষ তো সময়ের অন্তর্গত এক জীবই । জয়েসের ব্রুম 
একট মানবচরিত্র । কিন্তু ইউালাঁসস” উপন্যাসে এটিই একমাত্র চীরশ্র । তাই 
কনরাডের মালেরি চাইতে িডেলাসের খুব বোঁশ রন্ত মাংস নেই । একদিনের 
ওই ওাডাঁসতে একাধিক ডাবাঁলনবাসী আসলে লেখকেরই পাঁরচিত ব্যান্ত- 
মণ্ডল । অতীব চমৎকার বর্ণনা, তক্ষ চতুর বিশ্লেষণ সবই আছে, নকন্তু 
চরিন্রগুলির মধ্যে সুজন নেই । সেগ্ীল যেন আলে!কাঁচত্র। আর নায়ক 
বিমৃত”, বিংশ শতাব্দীর সাধারণ লোকের প্রতীক । (এবং নায়কের মততযু ) 
এভাবে রাবলের লেখায় যেমন ব্যান্তস্বাতন্ত্যের জন্ম চিহুত, ইউীলাসসে 
উদান্গত হয় সেই সেই বান্তসত্তার চূড়ান্ত সর্বস্বান্তি- আসে ব্যান্তমনোভাবের 
আশা-বিরহিত 'বাঁচ্ছন্নতা । ফক্স বলেন মানুষের অবচেতন সব্বন্ধে আধানক 
মনভ্তব্বের ব্যাখ্যা বিশ্লেবণ জয়েস জানতেন বটে, ধিন্তু তা তান খুব কাজে 
লাগান নি। প্রুন্ত এবং তান মানবব্যন্তিত্ব নিমণি করার বদলে মানব ব্যান্তত্বকে 
বাচ্ছল্ল করাই শিজ্পের মুখ্য উদ্দেশ্য ভে নেন। যেমানুষ সামাঁজক 
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সামীগ্রকতার অংশ তাকে ধরেন না। (সমাজতান্নক বান্তভববাদ ) কেটল বলেন, 
ইউিাসিস উপন্যাসে ব্যঙ্গের ছলে আছে মায়া'বন্তারী, বারত্বব্যঞক, অখণ্ড 
এক অতাঁতের সঙ্গে নোংরা, বাীরত্বহীন, খণ্ডীভূত বর্তমানের দ্বন্দ । 
ডাবালনের আঁঙ্কত সমাজ দুই প্রভূ--ক্যাথালক গিজা ও 'ব্রাটশ সাম্রা্গেের 
টানাটানর মধ্যে বণনা ও ধবংসকরণ মনোভাবের প্রভাবে হতাশ ও খণ্ড হয়ে 
যায়। ইউাসসে যে সামাঁজক মানুষের ছবি তা ঘার্ণপাকের জাঁটলতার 
শিকার, ওবে সে দেখানোয় আছে অন্ত্দৃ্টির ঘাঁনম্ঠতা এবং বাহ্যব্যাপার 
সংকান্ত জ্ঞানাঞ্জনের দক্ষভা 1১৯৯ টের ঈগলটন ইউালসিসে দেখেন বাচ্ছন্ন 
1শজ্পন চেতনার (ম্টফেন ডেডেলাস ) ও বানস্তবগত আঁন্তত্বেরে (লওপোল্ড ব্লুম) 
দ্ন্ধ। তাঁর নান্দনিক মতাদর্শ ইতিহাসের সংকট থেকে পশ্চাদপসরণ করতেই 
চায় 1২০ 

জন গলসওয়ার্দর ফোরসাইট সাগা উপন্যাসাটর ৩য় খণ্ড সোয়ান সঙ-এর 
ওপর পৃথক একাঁট প্রবন্ধে আমরা দৌখ ফক্স বলেছেন গলসওয়া্দর মতো 
লেখকরা সারা জবন গনজ দেশের শাসক গ্রেণীকে পর্যবেক্ষণ করে কাঁটয়েছেন 
এবং মধ্যাবন্ত জীবনের উধাঁরোহণ ও অবরোহণের ইতিবংত্ত রচনা করেছেন তাঁর 
সুবৃহৎ উপন্যাসাঁটিতে । কন্তু তৃতীয় খণ্ডে এসে লেখকের মানাসক ভারসাম্য 
গেছে হাঁরয়ে, ইংরোজ মানবতাবাদের চাঁবতি চবণই যেন সেখানে প্রাতফালত । 
কডওয়েল তাঁর “রোমান্স আযন্ড 'রয়ালিজম” বইতে গলসওয়াঁদ'র মূল্যায়ন 
করেছেন আরও স্পন্ট ভাবে । তাঁর মত হল, যাঁদও মানুষের সম্পকর্গাল 
বদলায় যে শাশুমুলো সেল বিবয়ে হাঁড'র মতোই তান অসচেতন, আবার 
মৌল মানাঁবক সপ বিষয়ে অজ্ঞ । গলনওয়ার্দর উপন্যাসে 'ফোরসাইটরা 
ছাড়া আর সাত্যকারের মানুষ নেই। নকন্তু এই বুজেয়া ফোরসাইটরাও 
আর গল সওয়া্দ বার্ণত পটভূমিতে নেই, সোদক থেকে এই পটভীম অবাস্তব 
ও ঘোলাটে । গলসওয়া্দ ফোরসাইটবাদের 1বরুদ্ধে, ?কন্তু তান একেবারেই 
বুজেয়া বিদ্রোহী, জীবনে এবং শিল্পে দুইক্ষেত্রেও । তাঁর বিদ্রোহ শুধু 
ফমগত, তাতে বুজোয়া আচরণের কোনো অস্বীকাত নেই । অতএব, 
কডওয়েলের মতে এ এক নান্দানক 'বদ্রোহ, যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে নপণীড়ত 
শ্রেণীর প্রতি সহানুভূতি ।২৯ 

এইচ. জি. ওয়েলসকে 'নয়ে আছে একাট স্বতন্ত্র প্রবন্ধ । ইন স্তালনের 
ভাষায় একজন গুরুত্বপূর্ণ সামাজক মানুষ । ফক্সের মতে তান আধাঁনক 
সমাজের মধ্যবতখ অংশের কণ্ঠস্বর। শাসক শ্রেনীকে আবশ্বাসের সূত্রেই ফোব- 
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য়ানদের সঙ্গে বেধোছিল তাঁর শীববাদ। পথের ভ্রান্তিবশতঃই ওয়েলস গনজ 
শ্রেণীর সমস্যা বা ?নজ সাহিতোর সমাধান করতে পারেন ?ন। তবু তান !এক 
মহান সাংবাদিক, জনাপ্রয় রচনার সএম্টকর, এক এনসাইক্লো?পাঁডষ্ট । কেটল 
অবশ্য বলেন, ওয়েলস উপন্যাস রচনায় পারশুদ্ধ নান্দানক অনুভবের দিকে 
যান না, তবুও তাঁর অনুভব চিন্তাকে করে চাঙ্গা । কড়ওয়েন অবশ্য ওয়েলস 
এর প্রাত সহানভাতির অভাব দোখয়েই বলেন, তার অবস্থা হল সেই দাঁ্জর মত 
যার গজকাঠিটা রাতারাতি খেয়ালখুশশ মাফিক বদলে যায় । তাঁর উপন্যাসের 
পান্রপান্রীদের দ্বন্বৰগল অবাস্তব, তাদের পারস্পারক সম্পকণ্গীল শনে কোনও 
রেখাপাত করে না । শিল্প বিজ্ঞান ও কর্মকে পাঁরভ্যাগ ক'রে প্রচারের অনুকূলে 
কাজ করে জগংকে পারবর্তন করতে পারবেন বলে ওয়েলস 1ব*বাস করেন । 
ওয়েলস এর কাছে সর্বহারার আঁন্তত্ই নেই 1২২ 

বিখ্যাত ফরাসী প্রগাতিশীল লেখক আর বারবুূসের ওপর ফক্স 1লখে- 
ছিলেন একাটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ । ফক্সের দষ্টিতে বারবূস প্রেরণাদায়ক অগ্রণী 
এক মানুষ, তাঁর বন্তব্য শিজ্পেরই আয়ুধ। তিন নতুন জগতের আদর্শ 
প্রাতষ্ঠায় আগুয়ান। জোলাকে তানই করেছেন পুনঃপ্রাতান্ঠত। বারবুস 
ছিলেন সভ্যতার ক্ষুব্ধ বিবেকের প্রতীক, মূলধনের দানবচালক ও তাদের 
গোলামদের বিরুদ্ধে প্রাতবাদী । “আণ্ডার ফায়ার” উপন্যাসাট একাট মহান 
সৃষ্টি, যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ । ফরাসী শ্রামক ও বিপ্লবী বৃদ্ধি 
জশবীদের কাছে তান যে আদত, ফক্স এটা স্পম্টতঃ দেখাতে চান। সবোপার 
আসে ম্যাঞক্সম গোঁকর প্রগাতিশীল চাঁরত্রের দিকে জনসাধারণের দষ্ট 
আকষণ । গে?কি ছিলেন সাহস, সরল, গভীর, তীব্রভাবে সৎ, যান শোষত 
জনগণের দুঃখযন্ত্রণ। আশা ও জগশষাকে আন্তাঁরকভাবে ব্যক্ত করেন। ফলস 
দেখেন রাশয়ার তিনাঁট 'বপ্রবের সঙ্গে গেকিরি জীবন কিভাবে জাড়য়ে আছে । 
1তাঁন রশ জনগণকে দেখালেন স্বৈরতন্তের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পথ ও উপায় 
আছে। রাশিয়ার বাইরের অনেক মানুষও রাজনীতিতে দশীক্ষিত হয়েছেন মা? 
উপন্যাসাঁট পড়ে । গোকি” ভাবার সবচেয়ে যে মল্যবান কোষাগ্ার সাধারণ 
মানুষের কথাবার্তার মধ্যে, তা ব্যবহার করোছলেন বলে তা জনগণের কাছে এত 
আদৃত হয়েছে । রাজনীতিক কর্মকাণ্ডেও গোঁকরি স্জনশীলতা ছিল বহমান। 
অতএব তাঁর সিদ্ধান্ত, রাজনশীতর প্র্নকে গোঁকির নামের থেকে বাঁচ্ছন্ন করা 
যায় না। গোঁকর এই মূল্যায়ন পরবন্তকালে 1নপটীড়ত শ্রেণীর প্রাত সহানদ- 
ভাতিশীল যে কোনো পাঠক ও সমালোচকের কাছে গৃহীত হয়েছে সঙ্গতবোধেই, ৷ 
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এই ভাবে আমরা দোঁথ ফক্স সময়ের অভাবের মধ্যেই প্রগতিশীল ও অধোগাতিশীল 
দু ধরণের অগ্রগণ্য লেখকদের সম্পকেই সাহসী মন্তব্য রেখে গেছেন যার 
অনেকগীলই পরবন্ত্কালের বিজ্ঞতার মনীষায় সমর্থত হয়েছে । সে দিক 
থেকে মাঝ্সাঁয় সাহিত্য ?বচারে ফক্সের প্রাসাঙ্গকতা ?ক বাতিল করা যায় 2 


উপন্যাসের ভাব! 


স্তাঁলন স্পঞ্টতঃ জানয়েছিলেন ভাষা উপাঁরকাঠামো থেকে পুরোপ্যার 
আলাদা । তা মানষের উৎপাদনশীল 'কুয়াকলাপের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবেই যুক্ত । 
একটি সমাজের উ“ভব ও বকাশের সঙ্গে এর উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে । কথা- 
সাঁহাত্যিক গোর্ক বলোছিলেন, ভাষা জনসষ্ট । জনসাধারণের ভাষা হল 
কাঁচা মাল সার সা?হ£ত্যর ভাষা হল সেই কাঁচামালকে বিশেষজ্ঞ দিয়ে প্রস্তুত 
করা বস্তু । নিমণি শিল্পের কিন অভিজ্ঞতা ?দয়ে তিনি বুঝেছিলেন, সাক 
শব্দসম্ধান, গ্রন্হনা, স্বজ্প শব্দে গভীর ও পযপ্তি ভাবের প্রকাশ, শব্দ দিয়ে 
জশবন্তাঁচন্রের সাঁন্ট, চারনের প্রধান বোশল্ট্যগ্র্টাীল তীক্ষভাবে ফাঁটয়ে তোলা, 
পাঠক মনে চিত্রিত চাঁরন্রের স্বভাব ও বাচনভাঙ্গ তাৎক্ষণক তৎপরতার সঙ্গে 
গেঁথে দেওয়া সতা সত্যই দুর্হ কাজ । এই কাজের সফলতা তান লক্ষ্য 
করোছলেন বালজাক ও অন্য কয়েকজন ফরাসঈ লেখকের রচনায় । মাগােট 
হাক্কনেসকে লেখা চিচিতে এঙ্গেলস তাঁর “সিটি গাল”? উপন্যাসাটর বাস্তবতার 
অভাবের কথা বললেও অনলংকৃত ভাষায় উপস্কাপনার প্রশংসা করেন । মিনা 
কাউট্টাস্কর “ওল্ড আণ্ড নিউ” উপন্যাসে কৃষক ও খণন শ্রামক জীবন "িন্তরায়ণের 
আশ্চর্য সজীবতার, নায়ক চারন্রচিন্রণে সক্ষম কৌতুকপূর্ণ দাম্টর সদ্বাবহার 
কিভাবে উপন্যাসাটর আবেদন বাঁড়য়ে দচ্ছে সেকথা বলেন । এ দুটি উদা- 
হরণই উপন্যাসে ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে মার্সবাদী দম্টিকোণের পারচয় দেয় । 
কডওয়েল এইচ. জি, ওয়েলসেব জীবন্ত উপমা প্রয়োগের ক্ষমতা ও শব্দবুনন 
ক্ষমতার উল্লেখ করোছলেন ॥ ইলিয়া এরেনবুগ্গ”গ গোর্কি এবং ফক্সের মতই 
অতাঁত লেখকদের কাছ থেকে ভাষার সম্পদ ও তার বশহদ্ধতা, গঠনকৌশল ও 
সাহত্যশৈলশ শেখার কথা বলেন । এরেনবুর্গ সাহত্যের জন্য সংবাদপত্রের 
দাঁরদ্র ভাষাকে অনুমোদন করেন না! পাঁরবর্তে টলম্টয়ের অনবদ্য চিন্রাঙ্কন 
ক্ষমতা, টুর্গোনভের প্রাকাতক দৃশাকে উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহে অন্তভূন্ত করার 
ক্ষমতা, চেকভের হীঙ্গতগর্ভ অথচ স্পজ্ট শিজ্পরীতি, গোগোলের বিস্ময়কর 
ছন্দোমযরতা, লেরমোন্তভের কাব্যময়তা ও গভীর স্বচ্ছতামি শ্রত অনবধ! গদ্যের. 
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থেকে শেখার কথা বলেন । তবে পাঠক জানেন, মার্মবাদী সাহত্য আলোটকের 
কাছে ভাষা ব্যবহারের, আঁঙ্গক কৌশলের সক্ষমতা নিয়ে আতিশায়ত আলোচনা 
গুরুত্ব পায় না। 

ওপন্যাঁসক ছিলেন বলেই হয়ত ফক্স এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে মাঝে মাঝে 
ভাষার উপযহুন্ততা নিয়ে ২।১ট মন্তব্য করে গিয়েছেন । মার্ক রাদারফোর্ডের 
লেখা “রেভালউশন ইন ট্যানার লেন” উপন্যাসাঁটর স্থায়িত্ব সম্পর্কে নিঃসংশয় 
হয়েই চীরন্লাঁচতণে শান্তসম্পন্ন মিতাবেগ গদ্যের কথা বলেন যা নিপুণ আভব্যন্তি 
দিয়েছে আবেগপূর্ণ, অসুখী গণতন্ত্রদের ॥ নায়ক জ্যাকারিয়ার জীবনে যে 
কাব্য ও গদ্যের মিলন তা উপন্যাসেও ব্যবহৃত । এই কাবা ও গদ্যের মিলন 
আমরা দেখব ফক্সের উপন্যাসেও । ডিমন্টরভকে নিয়ে একাঁট উপন্যাস লেখার 
পাঁরক্পনা বিষয়ে বলতে গিয়ে আসে ফ্রোবেয়র প্রভীতি লেখকের শিজ্পশৈলনর 
একচ্ছন্র আঁধপত্যের কথা । চরিত্র ও ঘটনাবলশর জীবন্ত বর্ণনা থাকলেই 
উপন্যাস সার্থক হয় না, প্রয়োজন মানুষের আন্তত্ব বকাশ* জবন যাপনের 
সব'কছর সঙ্গে তার অন্বয়। সেক্ষেত্রে পারবেশের ভিন্নতা ভাষারও ভিন্নতা 
আনতে পারে । ফক্সের এই কথা কেটল অনেক বছর পরে বলেন* দেখান 
পাঁথবীকে নিয়ন্ত্রণ ও পাঁরবর্তন করার ধারাবাহিক আনঃশেষ ও বোৌঁত্র্পর্ণ 

গ্রামের সঙ্গে লেখকের গদাভাষাও সম্পাঁক্ত । এই সংগ্রাম থেকেই জন্ম নেয় 

তাঁর নিজের এবং সমাজের প্রয়োজনীয় এক জীবনাদশ। 

ফরাসী প্রাবন্ধিক আলেই এর একটি প্রবন্ধের দুটি অনুচ্ছেদ ফক্স 
উপাস্ছত করেন । ফরাসী লেখক দৌখয়েছেন গদ্যের দুঁট প্রণালী মনন ও 
বর্ণন। এদের সাহায্যেই বস্তুসমৃহ পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে, 'বাভন্ন 
মনোভাব পায় যথাযথ আকার, চিত্রক্পগ্ীল শেষে মেলে একই কেন্দ্রে। 
ওপন্যাঁসকের এমন কোনো বর্ণনা দেওয়া উচিত নয় যার শিছনে তার চিন্তা 
ধা মননের কোনো কার্ধকরী ভূমিকা নেই। ফক্স বলেন, শব্দ যে কোনো 
লেখকের প্রাথীমক উপকরণ হলেও রোমাশ্টিক চন্তা দাবী করবে রোমান্টিক 
রচনারীতি, বাস্তববাদী চিন্তা দাবী করবে সরল গদ্য বাঠহত চিন্তা, সরল, 
বান্চববাদী রচনারীতি। জোর করে কান্রম রচনারীতি তৈরাঁর প্রচেম্টাই 
বিসদ-শ, যেটা তান লক্ষ্য করেন তাঁর কালের কিছু লেখকের মধ্যে । 

এই প্রসঙ্গে তান বলেন আভব্যন্তির মহত্তম সণ্চয় আছে লোক ভাষার মধ্যে । 
চসার থেকে সেক্সপীয়র-্যারাই মহৎ লেখক তাঁরাই ঘাতপ্রাতিঘাতময় পাঁর- 
বর্তমান লোক ভাষাকেই অবলম্বন করেছেন । বাইবেলের আধ্ানক ভাষা ও 
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যে ঞীলজাবেথনয় যুগের ইংরেজ জনগণের কথ্য ভাষা অবলম্বন করেছিল 
একথা তেমন তোলা হয় না। সবাই জানেনঃ গোঁক্ও এই লোকভাষায় ক্লম- 
বর্ধমান আগ্রহের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন । 

ফক্স লক্ষ্য করেন এ শতাব্দীর ইংরৌজ ভাষা সাধারণের ভাষা থেকে 'বমন্ত 
হয়ে অনেক ক্ষেত্রেই হয়ে উঠেছে আভব্যন্তিতে উৎকট । এর জন্য দায়ী লেখকদের 
জীবন্ত ভাষার উৎস লোকজীবন থেকে দরে থাকা । তাই তাদের রচনায় 
ভাব ও ভাবপ্রকাশ হয়ে যায় ফ্যাকাশে ও রন্তশূন্য ॥ তবু তাঁর মনে হয় অংশত 
আমোরকা থেকে ভাষা আমদানী এবং অংশত জীবন আঁভঙ্ঞতা অর্জনের পথ 
বেয়েই কারু কার লেখা হয়ে উঠছে সজীব । যেমন 'কিপাঁলঙের প্রাণবণ্ত 
গদ্য বা ইংল্যাপ্ড ও আমোরকার লোকভাষাকে িভনকি ভাবে ব্যবহার করেছে । 
এবার তান বলেন ভালো গদ্য লেখার শিক্প হল প্রাতটি বস্তুকে তার সঠিক 
নামে ডাকার ?ণজপ যা সাম্প্রাতিক কালে লুপ্ত হয়েছে । এই শীল্তই ভিমিদ্রভ 
পেয়েছিলেন কাঠগড়া থেকে ভাষণ দেবার সময় । এই বস্তুকে সঠিক নামে 
ভাকার রীত চালত আছে জনগণের মধ্যে, তারা জীবন আঁভঙ্ঞতার পারবর্তন 
অনুযায়ী প্রাতানয়ত নতুন নতুন শব্দের আমদানী ঘটায় । আমোরকান 
লেখকদের মধে/ ইংল্যান্ডের তুলনায় এ প্রবণতা 'কছুটা বেশী । এই প্রসঙ্গে 
[তিনি ইংরেজ লেখক উইলিয়াম কবেটের উদাহরণ দেন। ফক্সের মতে তান 
হয়ত বিশুদ্ধ শিল্পী ছিলেন না, কিন্তু তান এমন একটি ভাষায় লিখেছেন 
যা খুব অসাধারণভাবে খাঁটি গদ্য ভাষার িনকটউবন্তীঁ সেখানে শব্দ ও ধারণার 
মধ্যকার সংযোগাঁটি সুন্থ ও সুখী । কবেট ভাষা ব্যবহার করতেন জীবনকে 
প্রকাশ করতে, কিন্তু ?ব. বি. সি. সেটা করে জীবনকে গোপন করতে । এই 
রন্তশন্য 'নদেষি ভাষাকে দিতে হবে নতুন রক্ত, তবেই সম্টিশীল আঁবদ্কার- 
মুখী দক্ষতাকে কাজে লাগানো যাবে যথাসাধ্য । এই অর্থেই ভাষা হয়ে ওঠে 
199001091 5005010850995 (মাঝ্ম )। আরো দীঘয়িত জীবনের আঁধকারী 
হলে এ বিষয়ে কৌতৃহলোদ্দীপক কিছু আলোচনা আমরা তাঁর কাছ থেকে 
পেতাম? এ আশা করাটা অসঙ্গত নয় । 

ইংরেজী উপন্যাস আলোচনার ইতিবৃত্ত প্রসঙ্গে র্যালফ ফক্জের ণদ নভেল 
আযণ্ড দ পিপল" বই1টর উল্লেখ করেছেন কেউ কেউ, কিন্তু আলোচনা কেউ 
করেন ?ন। এ বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ফক্সের মৃত্যুব পর ১৯৩৭ সালে । 
এ সময় পবযন্তি উল্লেখযোগ্য ইংরেজ আলোচক হলেন হেনার জেমস, পার্স 
লাবক, আনস্ট বেকার, ই. এম* ফস্টারি,এডউইন মুর এবং কউ. ডি, লীভস। 
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এদের পাশে পাশে মাক্সয় দৃষ্টিকোণ থেকে যাঁরা উপন্যাস আলোচনার নতুন 
ধারা গড়ে তৃলোৌছলেন তাঁরা হলেন 'ক্ুস্টোফার কডওয়েল, আলিক ওয়েস্ট, 
র্যালফ ফক্স, জ্যাক লণ্ডসে, টি. এ. জ্যাকসন প্রমুখ 1 নানা কারণে আমাদের 
মনে হয়েছে সামীগ্রক আলোচনায় এবং মার্সবাদশ আলোচনায় শদ নভেল আশ্ড 
দি পিপল" বইটির গুরুত্ব অপাঁরসীম না হলেও উল্লেখযোগ্য । 

জেমস তাঁর শদ আট্ট অফ ফিকশন” (১৯০২) এবং অন) রচনায় উপন্যাস 
আলোচনায় আধুনিক যুগের পত্তন করেন । তাঁর মতে প্রয়োগকর্মের সার্থ 
কতাতেই উপন্যাসের সার্থকতা, তার সবপেক্ষা বড় বোঁশন্ট্য-বাপ্তব জীবনের 
আবহাওয়াকে সার্থক ভাবে গড়ে তোলা । লেখকের জীবন আভিজ্ঞতার ওপর 
উপন্যাসের ভালো মন্দ নিভরশশল । সার্থক উপন্যাসে স্ব যেন অখন্ড এঁক্যে 
[বিধৃত থাকে । এই ধারার লেখক লাবক পদ ক্লাফট অফ ফিকশন? (১৯২১-এ 
উপন্যাসের ফমাল বৈশিম্ট্যগুলে তুলে ধরতে চান। তাঁর মতে উপন্যাসের 
বড় দান চেতনার প্রসারণ, বাণ্তবের জীবন্ত ভাবের পুনঃসজন । জেমস ও 
লাবক জীবন ও সময় দুইকেই গুরুত্ব দলেও এ কোন জীবন, এ কোন সময়, 
তার অভঘাত লেখক মানসে ও সন্টতে কতখান সে গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গে যান 
না। লাবক পয়েন্ট অফ গিভউয়ের কথা বললেও শ্রেণী দজ্টভাঙ্গর কথা 
তোলেন না। সেখানে লেখক ব্যক্তিত্বের প্রাতকলন কোন চাঁরন্রে ?কভাবে”- 
এ প্রত্ন কিন্তু তুলনায় কম গুরুত্বপূর্ণ । এডউইন মুর তাঁর "দ শ্টাকচার অফ 
দ নভেল” (১৯২৯)-এ জীবনের প্রাভিরূপ রচনা, শুধু আঁভিজ্ঞতা নিবেদনের 
প?রবর্তডে আভঙ্ঞতা রচনার পাঁরাস্ছাতির দিকে দৃম্টি রাখার কথাও বলেন। 
সময় ও স্থানের নধ্যে সান্নাহত জীবনের কথা বললেও সময় স্থান বিশেষের 
আভঘাতের পার্থকা 'বষয়ে গছ? বলেন না। তাঁর মনে হয়েছে মানবজীবনের 
চালঞ্ুতার আবর্তন আছে, বিকাশ নেই । চিরন্তনের পটে ব্যান্তক আতাতর 
শজ্পায়ন সন্ধানের দিকেই তাঁর ঝোঁক । লশীভস জেমসের থেকে নেন উপন্যাস 
[বিচারে নৌতিক মানদণ্ড আর রচাড ও লর কাছ থেকে মেথড ও আ্যাপ্রোচ। 
তাঁর আলোচনায় জীবন ঘনিষ্ঠতা, বান্তবতা, আঁভঙজ্ঞতার সাীমাতিক্রম, সম্ভা- 
বনার অন্তহশনতা, উপন্যাস গঠনের জঙ্গম সংযোগের স্বরুপ নির্ণয় প্রভাতি 
ব্যাপারেও জেমসের সূনন শোনা যায়। লশীভস সমাজতান্তিক বা ধর্মীয় 
ক্যাথালক বা মাঝ্সরয় মানদণ্ড ব্যবহার না করলেও নোতক ও সামাজক 
দায়ত্ববোধ সাহত্যে কিভাবে 'ক্রিয়া করে সে কথা বলেন । "ফকশন জ্যাণ্ড দি 
1রাডিং পাবলিক" ( ১৯৩২ )-এ আছে ইংরেজ উচকপালে, মাঝাঁর আর নীচু 
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অহং-এর, রুণচর ক্লমাবনমনের এবং উপন্যাসের পাঠক চরিত্র সম্পর্কে কিছু 
কথা যা মাঝ্সশয় আলোচনার ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে । ওপন্যাঁসক ই. এম. 
ফস্টারের 'আ্যাসপেক্টস অফ দি নভেল" বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সালে । 
ফক্স তাঁর বইতে ফস্টারের কথা চারবার উল্লেখ করেছেন । এই বইটি উপন্যাসের 
চরিব্র গচন্রণ, প্যাটার্ণ ও রিদম সম্পর্কে কিছু নতুন কথা উপাগ্িত করেছে । 
ফস্টরি কলাকৈবলাবাদের প্রবস্তা । গর মতে নাটকের মত উপনাাস এত শিল্প 
গুণাঁন্বত নয় । তান শিজ্পের এরীতহাসিক ভিত্তি সংক্লান্ত আলোচনায় অনা- 
গ্রহশ। মূরের মত তাঁর-ও কথা হল লেখকের বন্তব্য কম বেশ একই প্রকার । 
কারণ সাধারণ মানব প্রকাতর তো বদল হয় না। পয়েন্ট অফ ভিউ তাঁর মতে 
গুরুত্বে গৌণ । উপন্যাস আলোচনায় [তান উদারনৈতিক মানবতাবাদী । 
ভঙ্গাবম্বাস ও নৈরাজ্োর কালেও তান সন্ধান করে যান সুসঙ্গাত, প্রসারণ, 
মিথলাজ । কিন্তু এগুলো ত জীবনের মুখ্য ব্যাপার নয় । 

ভাঁমকাতেই তিনি বলেন তথ্য ও ব্যক্তিত্বের সম্পর্ক অপেক্ষা উপন্যাসের 
ফম" িষয়েই তাঁর আগ্রহ বেশী । ব্যক্তি মানুষের মত, শিপ ও সময়ের এবং 
সমাজের সঙ্গে বাঁধা, কিন্তু উপন্যাস তার উন্তঙ্গ সার্থকতায় পেশছে হয়ে যায় 
সময়হারা । সেই সাঙ্গীতকতাই কাম্য । বোঝা যাচ্ছে [তান শিল্পকে 
জীবনের প্রাতীবম্বন ?হসেবে না দেখে জীবনের অন্তলেকি দেখার মাধ্যম র্‌পেই 
দেখতে চান । তাই তাঁর মতে ওপন্যাসিকের কোনো সামাঁজক উপস্থাপনার 
দায়ভাগ নেই, আছে আঁজআ্বক উন্মোচনের সঙ্গীত রচনার দায়ত্ব। আসলে 
জোলা, বালজাক, ফ্লোবেয়র প্রভাীতির উপন্যাসে বাশুবতার তত্বের এ হল 
বরোধতা । ইংল্যাণ্ডে বেনেট, ওয়েলস, গলসওয়াঁর্দ ছিলেন এই বাশ্তববাদের 
অনুসারী, ফস্টরি তাই এদের বিরোধী, ফক্স তাই এদের যেটুকু সদর্থক সেটুকু 
তুলে ধরার পক্ষপাতী । ভার্জীনয়া উলফও ছিলেন এই বান্তভববাদের বিরোধ 
এবং যাঁদও উপন্যাসের কায়া সম্পর্কে ফন্টরি-এর সঙ্গে তার ভিন্নতা আছে, 
তথাঁপ ফস্টরি, উলফ এবং লরেন্স তিনজনেই উপন্যাসে আত্মিক ও মনন্তাত্বক 
উপস্থাপনায় নতুন করে গুরুত্ব আরোপ করতে চান। অপরপক্ষে ফক্স বাস্তব- 
বাদের প্রবস্তা, তাঁর কাছে আ'ত্মক, মনন্তাঁত্বক, সাঙ্গীতক যাবতশয় উপস্থাপনার 
একাঁট সামাজিক অর্থনোৌতক এবং শ্রেণীগত প্রেক্ষাপট রয়েছে । রীদম নয়, 
প্যাটার্ণ নয়, জনজীবনের, সংস্থ মূল্য বোধের সংগ্রামী চেতনার উপস্থাপনাই 
শিজ্প ও শিজ্পনর সার্থকতার বিচারের মাপকাঠি । 

এবার দৃষ্টি দেওয়া যাক মাঝ্সবাদী আলোচকদের দিকে। ফক্পের মৃত্যুর 


২০৬ 


“পর তাঁর রচনার একটি সংকলন সমকালীন বামপন্হশী বন্ধু সহকমর্ বুদ্ধি- 
জীবীদের ছোট ছোট আলোচনা সহ প্রকাশত হয়েছিল ১৯৩৭ সালে। বইটির 
নাম 1২৪101) 5028 4৯ ৫৮০ 11 ০০৩ এর সম্পাদনা করেন [তিনজনস্ীস. 
ডে. লিউীয়স, জন লেহম্যান এবং টি. এ. জ্যাকসন । এই জ্যাকসন ছিলেন 
একজন কম্পোঁজটার, কিন্তু আপন যোগ্যতায় একজন কময্যৃনিস্ট, স্পম্টবন্তা ও 
সাহসী যোদ্ধা হয়ে ওঠেন । তাঁর গচালস িকেন্স ৪ ?্দ প্রগ্রেস অফ আ র্যাঁড- 
ক্যাল' প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালে। ভিকেন্সের উপন্যাসের ওয়াঁকবহাল 
উপস্থাপনা, ঠভক্লোরীয় ইংল্যান্ডের এাঁতহাসফ ঘটনাগুলর সঙ্গে সম্পক" 
ডিকেন্সের সাহিত্য জীবনের 'ন্রপার্বক উপস্থাপনা ও বিচার আমোরকান সমা- 
লোচনদের দ্বারা প্রশংসত হয়। জ্যাকসন দেখান ভিক্টোরীয় ইংল্াযাণ্ডের 
সামা্গিক পাঁরস্থিতি কিভাবে ডিকেন্সের সৃজন কল্পনাকে গড়ে উঠতে সাহাধ্য 
করে । এই সত্ত্রে তাঁর মনে হয় 092 19015911500 06101015205) 12812 56215 
450135150) 1720967060, 200. 0601027560. 10600 50200600106 0986 10) ৪ 
21005 ০৪106 813 101006 5851]5 109৬০ 20101690 291909101৮2 900181151) 
শর ০0-0106101500, অনেকে এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হতে পারেননি । 
যেমন--ম্যালকম কাউালি ও জর্জ অরওয়েল । তাঁর আর একাঁট বই “ওল্ড 
ফ্রেডস, টু কিপ” (১৯৫০)-এ আছে অনেকগুলি ইংরাজি উপন্যাসের সরল, 
পারাঁঠাতমূলক আলোচনা । এর প্রথম প্রবন্ধে (দি আযাপ্রোচ টু লিটারেচার ) 
[তান দেখান (ক) রূশ বপ্লবসাকল্োর প্রাতীক্রয়ায় মাক্সবাদ দেশে দেশে 
সাহত্য সংস্কৃতি আলোচনায় প্রযুক্ত হচ্ছে (খ) কমহ্যনিস্টরা অতীত এাতহ্যের 
গোৌরবোজ্জবল দিককে ঘথাযোগা মল্যাদতে জানে (গ)ট ইংরাজণ উপন্যাসের 
প্রুপদী যুগ ও ৩য় দশকের অবক্ষয় উপন্যাসের গণের স্বরপতঃ পার্থক্য 
আছে । এখানেই জয়েস সম্পর্কে তাঁর গছ মতামত আমরা পাই । ফক্সের 
আলোচনার সঙ্গে মিল হল -_ দজনেই মাক্সাঁয় মতাদর্শকে সাহিত্য আলোচনায় 
প্রয়োগ করেছেন । দ:জনেই লিখেছেন পণ্ডিতদের পাঁরবর্তে জনসাধারণের 
জন্য । দুজনেই ?লেন পার্টর কমীঁ। আঁমল হল ফক্সের কোনো প্রবন্ধই 
কোনো ওউপন্যাঁসকের 'বশদ আলোচনা নয়। সমাজ পরিবর্তন, শ্রেণী স্বার্থ 
সাহিত্যে কি প্রভাব বিজ্তার করে এবং তার এীতিহাঁসক পাঁরপ্রোক্ষতটি কির্‌প 
এটাই ফক্স তুলে ধরতে চেয়েছেন । জ্যাক িশ্ডসের 'আফটার দি থার্'জ' 
(১৯১৫৬) হল সামীঘগ্রক ভাবে ইংরেজী সংজ্কীতর ও উপন্যাসের বেশ কিছু 
প্রবণতার উপস্থাপনা ও বিচার । সেই সুত্েই এসেছে কোনো কোনো ওপ- 
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ন্যাঁসকের সার্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি । িণ্ডসে অবশ্য উপন্যাসের অবয়বগত 
কিছ; কিছু প্রসঙ্গকেও আলোচনা করেছেন । আালিক ওয়েস্টকে কেটল 
বলেছেন 'ব্রাটশ মাব্সবাদী প্রাবন্ধিকদের মধ্যে 072 ০06 03০ 10050 61660 
০2001921005? বলে । ওয়েস্ট এর 'মাউণ্টেন ইন দা সানলাইট £ স্টাডিজ ইন 
কনফ্রি আণ্ড ইউানটি” (১৯৫৮ -তে আছে িফো, অস্কার ওয়াইল্ড, পপ্রিস্টলে 
ও লিন্ডসের উপন্যাসের বিস্তৃত আলোচনা । (তাঁর লেখা ৩য় দশক থেকে 
৭ম দশক পধন্ত বিস্তৃত ।) 'ক্াইসস আযাণ্ড 'ক্রাটাসজম”এ (১৯৩৫) আছে 
জয়েস, বানিয়ান ডিফো, সুইফট, ডি. এইচ- লরেন্সের রচনার আলোচনা । 
[তান তাঁর গভীরতা দয়ে আমাদের মানব আঁভজ্ঞতার জাঁটলতা ও এঁক্য বিষয়ে 
ভাবান। তাঁর ছিল জীবনে সমগ্রতা সাধনের প্রয়াস । কেটল ৩য় দশকের 
মাক্সবাদ তরুণ প্রাবন্ধিকদের মধ্যে তিনাঁট সাধারণ বোৌশিম্ট্য দেখেছেন _ ক) 
তাঁরা লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানূষের সঙ্গে যোগের দ্বারা অন:প্রাণত (খ) ইংরাজণ 
সাঁহত্য এতিহ্যর থা কিছু প্রগাতিমূলক সে িবষয়ে তাদের প্রবল চেতনা এবং 
€(গ) হেগেলীয় এীতহে/! ইউরোপীয় মাক্সস্টদের মতাদশগত আলোচনায় 
সন্দেহপোষণ । এই িতনাটি বোশিষ্ট্যই তান খংজে পান ?বশেষতঃ ওয়েস্ট-এর 
রচনায় ।২৩ কডওয়েলের বহ প্রচাঁরত ও দিতাঁক্তি বই হলিউশন আযণ্ড 
গরয়ালিটি'তে উপন্যামের আলোচনা নেই, আছে 'রোমান্স আণ্ড 'রয়ালিজম” 
(১৯৭০)-এ। সেখানে ?তান স্কট, িকেন্স, থ্যাকারেঃ জর্জ এীলয়ট, মেরোডিথ, 
্টভেনসন, বকপালং হা গলসওয়াঁদ্দ হেনরী জেমস» কনরাড, বেনেট, 
জয়েস, ভা1জীনয়া উলফ, রচার্ডসন, হেমিংওয়ে প্রভৃতির র্না সম্বন্ধে 
সংক্ষপ্ত এক বা একাধিক অনুচ্ছেদ লখেছেন। (আমরা আজ জানাছ ফকঝ্সের 
লরেন্স বিষয়ক রচনা কডওয়েলকে অননপ্রাণিত করে )।২৪ এ বইটি জরুরী ও 
সংকট রোধে বিশবদ্ম্টভাঙ্গর সামাগ্রকতা অলুমায়ী ইংল্যান্ডের বংশ শতাব্দীর 
সাহত্য সৃষ্টির ব্যাখ্যা । এখানে কওওয়েলের মননের ব্যাতিক্রমী ৮মৎকারত্ 
ও মাঝসয় তত্ষে পারঙ্গমতার স্বীকীতি দেন স্যামুয়েল হাইনস |২৪ 

১৯৩০ সালের আগে গুরত্বপূর্ণ মাক্সরশয় সাহত্য সমালোচনা ইংল্যান্ডে 
গল না। জন শ্ট্র্যাঁচ বুজেয়ী লেখকদের ওপর উচ্চনাদ আক্লমণ শুরহ 
করোছিলেন, 'ফাঁলপ হেপ্ডারসন মাঝসঁয় দৃস্টিভাঙ্গ ?দয়ে সাহত্যের ইতিহাস 
লেখার চেম্টা করাঁছলেন। কিন্তু তাঁদের লেখা যাঁন্নক, লক্ষ্যবিভ্রান্ত এবং 
সামাগ্রকতাহীন গল ॥। স্পেনের গৃহযুদ্ধের প্রথম বছরেই (১৯৩৬) ইংরাজী 
ভাষায় রাচত প্রধান মাক্সয় সমালোচনা সাহত্যের সূত্রপাত হয় গতনাট 
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বইয়ের দ্বারা ॥ সেই 'তিনাঁট হল কডওয়েলের 'ইিউশন অ্যাণ্ড রিয়ালাটি*- 
আযালিক ওয়েস্টের ক্রাইসিস আ্যান্ড 'ক্রাটীসজম? এবং ফক্সের এদ নভেল আ্যান্ড 
দি পিপল । সব কাঁট বইই ১৯৩৭ সালের গোড়ায় প্রকাশিত হয় । তখন 
অবশ্য কডওয়েল এবং ফক্স প্রাণ দয়েছেন স্পেনের রনাঙ্গনে । 

এই স্পেনের যুদ্ধই একটি সংকটকে একাঁট কারণে রূপান্তরিত করে, 
মাঝ্সয় সাহিত্য সমালোচনাও অস্পম্টতা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে গভীর এবং কমর্শর 
আয়ুধ হয়ে উঠতে থাকে ॥ ৩য় দশকের তীক্ষ কিন্তু আঁতি সরল এবং সামায়কতা 
চাহুত রচনারীতর মধ্যে আতীরিন্ত কিছ সণ্ণার করে দিতে 'যাঁন সমর্থ হন 
তান হলেন কডওয়েল । সেটা হল তাঁর দু প্রত্যয়ের স্বর ॥ এইটি বেশন 
করে ধরা পড়ে ফক্সের ধাবতীয় লেখাতেও । হাবটি রীড কডওয়েলের রচনা- 
রীতিতে দেখেছেন আড়ন্টতা ॥ এটা অস্বীকার করা যায় না ইলিউশন আ্যান্ড 
ণরয়ালাটর ভাষার মধো যে অস্বচ্ছতা এবং প্রাঞ্জলতার ক্কচিৎ অভাব তা 
জ্টাঁডজ ও ফাদার ্টাডজ এর মধ্যে 1তাঁন কাটিয়ে ওঠেন । ফক্সের রচনারীতি 
আঁটিসাট কখনো শ্লেধান্ত, সবন্র দায়বদ্ধতার চাপ ভাষা ও রচনারশীতিকেও 
করেছে নিয়ান্তিত। ওয়েন্টের রচনারীততে আছে গভীর অনুভবের টান, 
যেখানে প্রবল আবেগ, নৌতিক উত্তাপ এবং কৌতুক প্রবণতার চমৎকার সমন্বয় 
ঘটেছে। “নভেল আশ্ড দি পিপলে'র রচনার আন্তরিকতা, আবেগদ৭প্ত 
সাঁদচ্ছা, আকর্ষণীয় রচনারীতি সাহিত্য বিষয়ে প্রকৃত অনুভূ'তিশীলতা 
সমকালীন অমাঝ্স্য় আলোচকেরও দহ?ম্ট আকর্ষণ করেছে । € টি. এল. এস, 
--৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৭ ) কেটল বলেন, ওয়েস্টের সাহত) সমালোচনা 
রোমান্টিকদের অন্্তদ্‌ষ্টিও প্রজ্ঞার দ্বারা সমৃদ্ধ । ওয়েস্ট টেক্সট-এর বিস্তৃত 
শবগ্লেষণে ছিলেন আগগ্রহী । এই তিন জনের লেখাতেই কম বেশী লক্ষণীয় শ্রামক 
আন্দোলনে সংাশ্লষ্ট লক্ষ লোকের সংবদ্ধতার চেতনা, শ্রমজাবির অনুধাবন 
যোগ্য সবল ও প্রত্যক্ষ ভাষারীতি এবংইংরেজী এীতহ্যের প্রগাতমূলকতার দিকে 
দৃষ্ট আকর্ষণ । পার্থক্য কিছুটা থাকবেই- কারণ কডওয়েল বশ্বাবদ্যালয়ে 
যান নি, সমাজ ও রাজনীতি সচেতন তরুণ ব্াম্ধজীবীদের সংস্পর্শে আসেন 
ধন যথেম্টমান্্রায়,। অনাঁদকে ফক্স ছিলেন অক্সফোর্ডের ছাত্র আর ওয়েস্ট 
ডাবাঁলনের ট্রীনাট কলেজ থেকে আধ্বানক ভাষাসমৃহে ভিগ্র নেন, পরে হয়ে- 
গছলেন 1বম্বাঁবদ্যালয়ের শিক্ষক । িনজনেই ছিলেন পা'ট“সভ্য, ওয়েস্ট পেয়ে- 
গছলেন স.বন্তা হিসেবে খ্যাতি, ফল্সও ছিলেন 'বভন্ন অণুলের শ্রমিক সংগঠনের 
উপদেষ্টা । কডওয়েল সাংবাঁদকতার জীবকা ানলেও,পন্রিকা সম্পাদনা করলেও 
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শ্রীমক আন্দোলনের প্রতাক্ষ আভিঘাত তাঁর জীবনে ছিল না। বিজ্ঞানের ঈদকে 
আঁতারস্ত ঝোঁক ছিল কডওয়েলের, তিনি কাঁবতাও লিখতেন, যা নেই ফক্স বা 
ওয়েস্টের ক্ষেত্রে । তবে সাহিত্যকে ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতর সঙ্গে 
সম্পাক্ত করে দেখাটা ছিল 'িতন জনেরই বৈশিল্ট/। আবার ফক্সের রচনা- 
বলতে রাজনীতি, সমসামায়ক পাঁরাস্থতি, উপনিবোশিকতা ইত্যাদ নিয়ে তত্ব 
ও তথ্যের যে বিস্ময়কর সমাবেশ তা ওয়েস্ট এবং কডওয়েলের মধ্যে পাই না। 
কডওয়েল সাহিত্য সমালোচক অপেক্ষা দার্শীনক এবং নন্দনতত্বাবদ হিসেবেই 
পাঠকদের কাছে স্পম্ট হয়ে ওঠেন। ইিউশন আ্যাণ্ড রিয়ালাঁট'তে 'তাঁন 
কাঁবতার উদ্ভব সংকান্ত প্রসঙ্গের সঙ্গে সাহত্য যে সামাজিক ক্রিয়া সম্ভূত 
সেকথা আলোচনা করেন, যা ফঝ্স বা ওয়েস্টেও আছে । দুটি স্টাডিজকেও ঠিক 
সাঁহত্য আলোচনা বলা যায় না। এখানে যেন বূজেয়া বিভ্রান্তর 'দকে 
আমাদের দৃম্টি আকর্ষণ, নেই উীদ্দষ্ট লেখকদের সাহত্যের আলোচনা । 
“রোমান্স আণ্ড য়ালিজম' এই অপূর্ণতা কিছুটা পূর্ণ করেছে । কডওয়েল 
অল্প স্বল্প মন্তব্য করেছেন, ওয়েস্ট প্রবন্ধ লিখেছেন আধুনিক কাঁব ও কাঁবতা 
বষয়ে । ফক্সের ঝোঁকটাই ছিল গদ্য এবং উপন্যাসের গদকে । তবে আমরা 
লক্ষ্য কার 'িতনজনেই ডিফো, লরেন্স, জয়েস এবং এাঁলয়ট 'বষয়ে তাঁদের 
মতামত জানয়েছেন। লরেন্সের ভাবনায় কডওয়েল ফ্যাঁসজম লক্ষ্য করলেও 
ওয়েস্ট ভিন্নমত পোষণ করেন । গদ্যাশ্প বিষয়ে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখেছেন 
ফক্স ও ওয়েস্ট । তবে আশ্চর্য লাগে গোঁকিকে নিয়ে ফক্স স্বতন্ত্র প্রবন্ধ 
ণলখলেও ওয়েস্ট বা কডওয়েল গোকির গুরুত্বকে বিশ্লেষণ করেন নি । ফ্য়েড 
গনয়ে কডওয়েলের যে বিদ্তত বিশ্লেষণ তা তৎকালশন অনেক বিল্রান্তির মাাক্ততে 
সাহাযা করেছে । ফক্সেরও স্বজ্প মন্তব্য আছে। ফকা কি সমসামায়ক 
এই দুই সতীর্থের সম্পর্কে মন্তব্য করোছিলেন £ আমার জানা নেই । কড- 
ওয়েল দি অপর দুজন সম্পর্কে কোথাও কিছু বলোছলেন, জান না। ওয়েস্ট 
অবশ্য কডওয়েল সম্পকে একা প্রবন্ধে নানা মন্তব্য করেছেন, জীবন সায়াহ্ছে । 
যেমন “কডওয়েল সমাজের সমগ্রতা থেকে শ্রেণীসংগ্রামকে 'বাচ্ছিন্ন করে নিয়ে- 
ছিলেন ।” আর বলোছলেন, লরেন্স 'িষয়ক প্রবন্ধে, কডওয়েল দ্বন্দের একটি 
দিক নিয়েই ভাবত ছিলেন । তাত্বক অবস্থানের এই শ্রুটি ইলিউশন আ্যান্ড 
রিয়ালিটিতেও সম্পম্ট। আর সবশেষে মন্তব্য করেছিলেন--কডওয়েলের 
রচনা ও জীবন প্রমাণ করেছে, বুজেয়াদের সংস্কীতি এখনও মুমূ্দ নয়। 
(01515 250 00100190100. তু. 60০6 তবন্ধ ) ওয়েস্ট শেষ জীবনে 
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অবশ্য সমাজতন্তের জন্য লড়াইয়ে সংস্কৃতি এক অস্ত্র--এই গ্লোগানে হয়ে 
পড়েন আবশ্বাসী। তাঁর কারণ আত্মজীবনশতে বার্ণত জীবনযাপনের 
মধ্যেই আছে বলে মনে করি। “মডার্ন কোয়াটরালি' পান্রকায় ১৯৬০-৫১ 
সালে যে কডওয়েল বিতর্ক তাতে ভ্রান্তি সন্ধানের দিকেই পণ্ডিতদের 'নজ 
1নজ মার্ঝবাদে পাণ্ডত্য প্রদর্শনের দিকেই ঝোঁক বেশী । জর্জ থমসন কড- 
ওয়েলের ভ্রান্তর কথা বলেও নান্দনিক মৌল সমস্যার মাঝ্সয় সমাধান দেবার 
প্রথম প্রয়াস হিসেবে তাঁকে সম্মান দেন, তাঁর 'বাভন্ন গ্রন্হে কডওয়েলের লেখা 
থেকে উদ্ধাত ব্যবহার করেন । ওয়েস্টও কালে কলে হয়ে ওগেন কডওয়েল 
বিরোধী । কন্তু ফক্সের লেখা ?নয়ে কোনো বতকণও ওঠে না। কেউ কেউ 
তাঁচ্ছল্য করে তাকে ধাঁন্ত্রক মাঝ্সবাদী বলেন। রেমণ্ড উহীলয়ামস বলেন 
কডওয়েলের রচনা 41005 6৪) 80০015০ 130151) 00 06 006২৬ আর 
অন্যত্র বলেন তাঁর রচনারীত ও মাকঝ্সঁয় নয়। কিন্তু কডওর়েলের 'বরুদ্ধে 
আভযোগগাীল সাুনান্দ্ট না হওয়ায় এ মন্তব্য তো তার সম্পর্কে ও খাটে । 
তার রচনারশীতিও 1 মাক্সাঁয়? ঈগলটন আবার উইিয়ামকে মাক্সবাদশ 
হবার গৌরবটুকুও দিতে চান না । ঈগলটনের কডওয়েল নিন্দাতেও সনাদ্দ্টি 
সমালোচনা নেই ! আর ফক্সের রচনারীতি [নয়ে, আধুঁনক কালের কেউ 
কথা বলেন না । অন্যাদকে লুকাচ কিন্তু কডওয়েলের উল্লেখ করেছেন তাঁর নানা 
রচনার । একালের লেখকদের মধ্যে ম্ট্যানলি এডগার হাইম্যান ফক্সের নভেল 
আযণ্ড দি পিপল এবং কয়েকাট বইয়ের উল্লেখ করে বলেন ফক্স 970৬5 
86950176010 9617980011105 52091916 01010528106 00001180 006 00০5 0? 1019 
50591570 0011008] 20600015005 1090 105 1$.২৭ ভ্যালেনটাইন কানিংহ্যাম 
সাহত্যে অর্থনোতিক সংকট 1বষয়ে জোর দয়ে বলার জন্য এবং নভেল আ্যাণ্ড 
গদ 'পপল-এ উপন্যাসে উৎকর্ষের সংকট নিণয্ম প্রসঙ্গে বিষয় ও প্রেরণার জন্য 
[বিদেশে দাাণ্ট প্রসঙ্গে ফক্সের কথা বলেন। ফক্স কডওয়েল প্রভৃতির রণাঙ্গণে 
আত্মাহাতির প্রসঙ্গে বলেন এরা ছিলেন সাধারণ মানুষ, সাধারণ ট্রেডইউনিয়ন 
কমা”? যারা কোনোদিনই বিখ্যাত হন নিঃ ডোল ওয়াকরি-এ যাদের 
নিয়ে কোনো হেডলাইন বার হয়ান অথচ এরা তো প্রাণ বিসর্জন 
1দয়োছলেন মহৎ উদ্দেশে । তিন বলেছেন কর্নফোর্ড, কডওয়েল ডনেল?, 
বেল ও ফক্সের মৃত্যু শিল্পের জগতে ক্ষাত, ব্যান্তগত ক্ষতি তবটেই। তাঁর 
“দ নভেল আযন্ড দি পিপল” কে বলেছেন “৪ 2021:80021500 ০0০91 
0], পারিতে অনুষ্ঠিত সংস্কীত রক্ষী লেখকদের আন্তজাতিক সম্মেলনে 
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(জুন ১৯৩৫ ) ফক্ের 'ব্রাটশ প্রাতাঁনীধ হসেবে যোগদানের উল্লেখ করেন। 
এই সবত্রেই স্মরণে আসে হ্যারীপাঁলট তাঁর নতত্যুর পর ত্বাকে আধ্ীনক বায়রন 
আখ্যা ?দয়োছলেন (পঁলিটের এই মন্তব্য বলাই বাহুল্য নিতান্তই অসঙ্গত )২৮ 
7195 900191150 ০৬৮০] 17 01051) 58, ৮5 লু, 20502 00185 বইতে 
ফক্সের 'স্টমির্ং হেভেন' উপন্যাসটির সধাক্ষপ্ত আলোচনা আছে । ৯০০1৪115 
[10952100210 036 (21005000062 7109) ০৮০] বইতে 19৬14 
91010) বলেন রাজনোতক কাজের চাপ ফক্সের বিকাশকে করোছল সীমত। 
সময় দিতে পারলে তিনি রচনা করতে পারতেন চমৎকার বিপ্লবী উপন্যাস । 

পদ নাই'্টন থাঁট'জ? ৪ আ চ্যালেজ টু অথেডিক্সিতে (১৯৩৫) জন লুকাচ 
ফক্সের উপন্যাস বিষয়ক বইটির দু তিনটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছেন গুরুত্ব 
দিয়ে । স্যামুয়েল হাইনস- কডওয়েল ও ফক্স-কে অন্যতম দই বাঁশন্ট মাঝ্সীয় 
সমালোচক আখ্যা দিয়ে বলেন, এরা মাক্সাীঁয় সাহিত্য আলোচনার সীমানাকে 
প্রসারিত করেছেন । হাইনস. 'দ নভেল আযাণ্ড দি' পপল প্রসঙ্গে বলেন, সমাজ 
সম্পকে দিক থেকে উপন্যাস [বিচারে এট একটি 00005. 5005 । ফক্স 
শছলেন মাক্সীয় মতবার্দে ভালোমাত্রায় 'শক্ষাপ্রাপ্তড এবং যথেষ্ট সাঁফাঁন্টকেটেড । 
বইটি সমাজতান্ত্রক বাস্তবতার কথা বলে। বইটি ফ্রয়েড বিরোধ, জয়েস 
[বরোধা, প্রন্ত াবরোধা, কিন্তু ?০০০58172 নয় । ফক্স বাদ্ধমান মানুষ, 
ভালো লেখক, তিন তাঁর বন্তব্য ভালো করেই পেশ করতে জানেন। ফক্সই 
একমাত্র যান (ডি মিদ্রভের জীবনবত্তান্তকে একাঁট আলাঁখত উপন্যাস ?1হসেবে 
দেখেছেন । দেভ লেইং তাঁর পদ মাক্সিস্ট থিয়োরী অফ আট? (১৯৩৫) বইতে দি 
নভেল আযাণ্ড 1দ পিপল? কে ৩য় দশকের মাক্সাঁয় সংস্কৃতি সমালোচনার উল্লেখ- 
যোগ্য উদাহরণ হিসাবে উপপাস্িত করেও লুক।চ প্রভৃতির রচনার সঙ্গে অপরিচয়, 
প্লেখানভ এবং সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার প্রাতি আস্ছা এবং ৩য় দশকের 
মাক্সয় দৃম্টভাঙ্গর সীমাবদ্ধতার কথা প্রভাবের বলেন। এই সাম্প্রতিক 
দায়সারা উল্লেখের কিছ; উদাহরণ দেওয়া গেলঃ কিছু চকিত কটুক্তিরও ৷ 'কন্তু 
আমরা চেয়েছিলাম ফক্সের সমন্ত রচনার আন-প্ার্ক আলোচনা, তার 1ভাত্ততে 
আসক 'নন্দা বা প্রশংসা । বলা হোক তাঁকে কতটুকু গ্রহণ বা বজনের কথা । 
ব্রিটেনের কম্যানস্ট পার্টি তাঁকে এককালে স্বীকারই করেছে । ফক্সের 
মৃত্যুর খবর ফলাও করে “ডেল ওয়াকরি” পন্রকার জানুষার* ১৯৩৭ সংখ্যায় 
প্রকাশিত হয়োছল । অনেকের শ্রদ্ধাজালও প্রকাশত হয় । তার আগে ১৯৩৬-এ 
্রটাস্ক-বরোধা তাঁর অনেক লেখা এই পাঁত্রকাতেই বেরিয়েছে । তাহলে ১৯৩৮ 
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থেকে আজ পরন্ত এমন ক ঘটল যার জন্য ফক্সের নাম অনুপাস্থত। তাঁর 
পার্টির বন্ধুরা, উত্তর সৃরীরা নীরব কেন 2 ইংল্যাণ্ড থেকে প্রকাশিত মার্স 
বাদী বলে ঘোঁষত প্রাবান্ধকদের বিভ্রাদ্ত, ও আবল রচনার পাতা উল্টেছি, 
জানতে চেয়েছি তাহলে ফক্সকে নিয়ে আলোচনা হবে না কেন£ঃ ৩য় 
দশকের সাহত্য সংস্কীতর ওপর যে সব গবেষণা গ্রন্হ বোরয়েছে তাতে তন্ন তন্ন 
করে সন্ধান করোছ, কিন্তু ফক্সের রচনার প্রসঙ্গ কোথাও বিশদ ভাবে নেই। 
এই বিস্ময়কর নীরবতা কেন ঃ স্ট্যালন বিরোধিতার জের 2 নব্য-মান্ক' 
বাদচচার আত্মম্ভরিতা ? নাকি কোনো সরলশকৃত সিদ্ধান্ত 2 আজও আম 
এর সদুত্তর খুজে বেড়াচ্ছি। 

যা হোক সাধ্যমত ফক্স রচনাবলন পুনরাবশ্কারের সওয়াল জবাব করতে 
চাইলাম । আজকের পাঠক, আজকের মার্বাদী সংস্কীতিকমণ কি ফক্া, 
কডওয়েল, ওয়েস্ট, জ্যাকসন খুলবেন__অতাঁতকে পুনার্কার করতেঃ বর্ত- 
মানকে অনুভব করতে, ভাবষ্যংকে নিধরিণ করতে, এবং জনগণের সংগ্রামে 
সাগমল হয়ে কিছু উৎপন্ন হওয়া ভুল ফেলে দিয়ে কিছু ঠিক কাজে লাগাতে ? 
আমরা এখানে স্মরণ করতে পার সেই বহঃবিশ্রুত কথাগ্দাল- সঠিক ধারণা 
কোথা থেকে আসে ? তা কি আকাশ থেকে পড়ে 2 না। তা কি মনের মধ্যে 
আপনা আপনি জন্ম নেয়? না। তা আসে সামাজিক অনুশীলন থেকে, 
আর শুধুমাত্র তার থেকেই ; তা আসে তন ধরণের সামাজক অনুশীলন 
থেকে -উৎপাদনের জন্য সংগ্রাম, শ্রেণী সংগ্রাম এবং বৈজ্ঞানিক নিরাক্ষা থেকে । 
মানুষের সামাঁজক সত্তাই 'িধরিণ করে তার চিন্তাভাবনাকে ।২৯ নস্যাৎপন্হা 
তথাকাঁথত-মাক্সবাদী দেশশ ও িদেশধ পাণ্ডিতদের ক্ষেত্রে এই কথাগদীল একান্ত 
প্রাসা্গক ) অকালমৃতি কডওয়েল বা ফক্স মাঝ্মসবাদ অনুশীলনের পথে জন 
সংগ্রামে সামিল হয়োছিলেন পুরোমান্রায়। হতে পারে তাঁদের চিন্তায় কোথাও 
অপূণতা আছে, ভ্রান্তিও থাকতে পারে । কিন্তু সনচেয়ে জররী কথাটা হল, 
প্রয়োগের দ্বান্িকতাই একদন তাঁদের চিন্তার পারশ্রত ঘটাত যাঁদ তাঁরা 
অকালমত না হতেন ৷ পাঠক ক এই দৃষ্টিকোণ থেকে চন্তা করবেন নাক 
নতুন নতুন পাঁরভাষামাঁদর মাল্সাঁয় পাণ্ডিত্যের ড্রয়িংরমে পায়চারাঁ করবেন, 
অনেক িছ মেশাবেন, কিন্তু জনজীবনের পতন অভ্যদয়ে বন্ধ*র পন্হায় নব 
উদ্ভাবিত তত্বের যাচাইয়ে যাবেন না, মাঝ্স” লৌনন কোথায় কোথায় ভুল 
করেছেন তা জামান, ফরাসী উদ্ধত দিয়ে দেখাতে থাকবেন, 'কন্ধু তাদের 
সাঁঠক সদ্ধান্তগুলিকে আলোচনার এবং প্রয়োগে প্রাধান্য দেবেন না, আর 


২১৩ 


প্রাত বছরেই মাঝ্সবাদন বিগ্রহ বদলাবেন । সিদ্ধান্ত নেবার দায়ত্ব পাঠকের 
ওপর ছেড়ে দেওয়াই ভালো । 


